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শিক্ষামূলক গ্রন্থের বঙ্গদেশে অভাব নাই। কিন্তু যে-সমস্তাগুলি 
বর্ধমানে আমাদের স্ত্রী-সমাজকে অত্যন্তই চঞ্চল করিয়া! তুলিরাছে, 
ফাহাদের ভাল-মন্দ সমাধানের সঙ্গে সমাজের এক-অদ্ধীংশের সুদী 
ভবিষ্যৎ অঙ্গা্সীভাবে জড়িত এবং হয়ত-বা যাহাঁদের শুমীমাংসার 
প্রতীক্ষায় আমাদের নারীসমাঁজের অগ্রগতি বর্তমানে আরও বন্ুদ্বিগেই 
বাধাপ্রাপ্ত ও রুদ্ধ হইয়। আছে-__তদবিষয়ক পুস্তকের আজকাল খুব প্রাচ্ধ্য 
দেখা যায় না। এই অতাবটা বর্দি কতকাংশেও পরিপুরণ করা সম্ভব হয়, 
সেই উদ্দেশ্টেই এইগ্রস্থ লিখিলাম_-কতকার্ধা কতটা হইয়াছি বলিতে 
পারি না। “নারীর কর্শযোগ” লিখিতে বসিয়া কর্মযোগের সেই স্ুমহৎ 
বাক্যটী আজ কিছুতে বিশ্বাত হইতে পারি নাই--“কর্্মণ্যেবাধিকারস্তে 
মা ফলেষু কদাচন”। সে যাহাই হউক_মনে হয়, এই যুগস্থিক্ষণে 
এতদ্দেশের ঘরে ঘরে এজাতীয় গ্রন্থের সত্যই আজ ডাক আসিয়াছে, এই 
ভাঙ্গন-গড়নের দিনে সকলদিকেই আজ যুক্তিতর্কের প্রবল আবশ্তকতা।। 
নিছক উপদেশের বোঝা লইয়া মানুষ আর নিশ্িন্ত বা সন্তষ্ট রহিবে_সে 
আশ! অমুলক | কিন্তু যুক্তিতক সকল সময়েই কিছুটা! জটিল এবং অনেকটা! 
নিরসও বটে। এই জটিল ও নিরস ভাবটাঁকে যতটা সাধা অবশ্তই আমর! 
এগ্রস্থে দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছি । আর, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকপাঠিকা- 
দিগের ইহাঁও আমরা গোচর করিতেছি যে-নারিকেলের শাস্‌ বাহির 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে ছোব্রা-ছাঁড়ানোটাও অবগ্রই অনিবার্ধ্য। সম্প্রতি, 
এইজাতীয় সমস্তামূলক গ্রন্থগুলির পক্ষেই ওকালতি করিয়া বিলাতের কোনও 
একটা বিখ্যাত কাগজে এই একটা মন্তব্য বাহির হইয়াছে যে__বীরা 
কেবল ছাল্কা-সাহিত্যেরই পাঠক, গুরুবিষয়ক কোনও গ্রন্থ পাঠ করেন 


না__জীবনের একটা বড় আনন্দ হইতেই 'তীহার বঞ্চিত হন। & 
কথাটা একেবারে অমূলক নয় হয়ত? 

যাহাহউক, এগ্রন্থ সম্বন্ধে সাধারণের নিট আমাদের আর একটা 
শেষ নিবেদন আছে ।- 

. ঈশ্বরে ধাহাদের বিশ্বাস নাই, এজগংটা সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই ইচ্ছার 
চলিতেছে, ভাহার নিদ্দিষ্ট পথেই অবিরত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে-_একথায় 
ধাহাদের প্রত্যয় নাই, তীহারা এগ্রন্থ পড়িবেন না। 

বাহার! এই পারিপাশ্বিক দৃগ্ঠমান জগত্টাকেই অর্ধস্ব মনে করেন, ইহার 
আর আঁদিতে কিছু নাই, অন্তেও নাই--এই ধাহাদের বদ্ধমূল ধারণ, বা 
এই ধারণা লইঘ়াই ধাহারা সর্বত্র চল্নে-সকল কার্য, সকল অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন_ ভাহারাঁও এগ্রন্থ পড়িবেন না। 

ধাহারা যুক্তিতর্কে ঘাড় হেট করিতে চাহেন না, নিজের সিদ্ধান্তকে 
কোন অবস্থায়ই বদলাইতে রাগী নন, নিজের ভাল-মন্দবোঝার ওপরেই 
যোঁলমান। ধাহাঁদের নির্ভর-_ ঠাহারাও এগ্রন্থ পড়িবেন না । 

এগ্রন্থ পড়িয়। তাহাদের ফল হইবে না। 


দূর হইতে প্রুক, দেখার অন্তুবিধা বশত: এগ্রস্থের কোথায়ও কোথায়ও 
ছ'পার ভূলও দৃষ্ট পরে; আশা করি, এ ভ্রটাও মার্জনীয় । 


কাশীধাম, ] 


স্পা শাাপশাশিাাটিনি 
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খোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গং তাক্ত। ধনপ্য়। 
সিদ্ধাসিদ্যোঃ সমো তথা সমন যোগ উচ্যতে। 
শ্রীম্গবাগীতা 


হে ধনঞীয়। কতৃত্বাভিমানশূন্ত হইয়া এবং ( কর্ের) সিদ্ধিঅসিদ্ধি 
বিষয়ে অমভাব অবলম্বন পূর্বক যোগস্থ হইয়া সকল কর্ম করিবে__এই 
সমত্বতাবটাকেই 'যোগ, বলা হয়। 


্রন্থকার-প্রণীত অন্যান্ট গ্রন্থ 


জ্রীপাত্্য (পৌরাণিক ও এতিহাসিক) 
১। সাবিত্রী-সত্যবান (১৩এসং)২২ ৪1 পন্মিনী (৫ম সং) ১৪০ 
২। শৈব্যা (৮ম সং) ২২ ৫। শব (ছোটদের) 1৭ 
৩। শর্শিা ( €র্থ সং) ১২ ৬। অহল্যাবাই (ত্র) 1, 
৭। মাতৃমঙ্গন /০ 


শ্রীশিক্ষামূলক 


৮| কুললক্মী (১৬শ মং) ১২ ১০1 সতীশ ১1০ 
৯। নারীলিপি (৫ম সং) ১1০ ১১। নারীর স্বর্গ (২য় সং) ১২ 
উপন্যাসানলী 
১২। বঙ্গবিজয় (২য় সং)4 ১1০ ১৮ গ্রন্থিবন্ধন রর 
১৩। বিধির মিলন (৪র্থ সং) ১২ ১৯। পত্রীলাভ * ১২ 
১৪। পাতিত! * ১০ ২০। ইন্দুপ্রভা * ্ 
১৫। নাকী * ১০ ২১। বরের বাপ টং 
১৬। প্লাবন ॥০ ২২ রাঙা বৌ * ও 


১৭। পরিণর (২য় সং) ১২ ২৩। পুজার ফুল (২র সং) ১৭ 
২৪। মণিমালা (২র সং) ১ টাকা 


অন্যান্য 
২৫। আরব্যোপন্ঠাসের গল্প (২৭ যং) ॥০ 
২৬। তক্তেতাউস বা! তাজমহল (নাটক )* ১1০ 


২৭। উত্তর-পশ্চিমভ্রমণ ( পরিবদ্ধিত নুতন সং বন্্্থ ) 
২৮। তারকেশ্বরতীর্থ-বিবরণ %* 
২৯। 117%02830100769, 4/510002] ৫610176060৮, 1999 (ইং)* ১1০ 


ঠিজ-, * চিহ্িত পুস্তকগুলি (. স্করণ নিঃশেষত ত হওয়ার ্ আপাততঃ 
অগ্রাপ্য। 


্রন্থকারের “নারীর স্বর্গ' বিষয়ক 
কতিপয় অভিমত 
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রাক়্ শ্রীযুক্ত জলধর ০সন বাহাদুর-ং মুরেন্্রনাথ 
রায় মহাশয় বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুগরিচিত ; তাহার “সাবিত্রী-সতাবান”, 
“মাতৃমঙ্গল, 'কুললক্ষ্মী” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ জনাদর লাভ করিয়াছে । * * * 
তাহার “কুললক্ষী'গ্রন্থে নারীজীবনের কর্তব্যাকর্ভব্য সম্বন্ধে যেসকল প্রবন্ধা- 
বলী প্রকাশিত হইরাছে, তাহারই নির্দেশক্রমে নারীজীবনকে কর্মের পথে 
টালিত করিরা কেমন করিরা সার্থক করা বায়, এই “নারীর স্বর্গ” গ্রন্থে 
তাহাই অতি শ্রন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে । বর্তমান সমবরে নাবীজাতির 
শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে যে আলোচন! চলিতেছে, স্রেন্্বাবু এইগ্রন্থে সেই 
আলোচনা সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপুর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিরাছেন। আমাদের 
মনে হয়, হিন্দুনারীর বৈশিষ্ট্য বঙ্গাকল্পে ঘেষে উপায় অবলধিত হওয়া 
কর্তব্য, স্বরেক্্রবাকু তাহার সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ।” 

জন্সভ্ভমি_“সংসারধর্মাশ্রমে হিন্দুনারী কিন্ধুপে স্বর্গসুখভোগের 
অধিকারিণী হইতে পারেন, মেইপথের পরিচয়ই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। গ্রন্থকার পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক স্ত্রীশিক্ষামূলক কয়েকখানি 


উপাদেয় গ্রন্থ রচনা! করিয়া বঙ্গদাহিত্যদংসারে স্থপরিচিত। “নারীর 
স্বর্গ পুস্তকখানি আমরা অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ 
করিলাম। * * * পুস্তকখানিতে আমাদের হিন্দুসমাজের প্রকৃত 
্্রীশিক্ষাপ্রদ উচ্চ নৈতিক-আঘর্শ সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। সমাঁজে 
একপ পুস্তকের আমরা বহুলপ্রচার কামনা করি।” 

বিশ্ববাণী -“হিনুনারীর জন্য ণিখিত একথানি উপাদেয় গ্রন্থ। 
স্তনিষ্ট গ্রন্থকার প্রকৃত দরদ লইয়াই ইহা লিখিয়াছেন। নারীর বেশভূষা, 
গৃহস্থালী, ব্যায়াম-চষ্চা, প্রতপৃজা নানা বিষয়ই সুন্দরভাবে আলোচিত 
হইয়াছে । উপন্তাসগ্লাবিত বাঙ্গলায় এপ গ্রন্থের যথেষ্ট প্রয়োজন 
আছে। নারীর উন্নতি না! হইলে, জাতির উন্নতি অসন্তব। ইহা 
সর্বজন বিদিত। মৃত্যুর তারে দাড়াইর। হিনদুছাতি চিন্তা! করিয়া দেখুক, 
নারীর উন্নতি আজ তাঁর অত্যন্ত আবশ্বুক হইয়াছে কিনা । যদি হইয়া 
থাকে, হিন্দুর গৃহে গৃহে 'নারীর স্বর্ণ” যোগ্য সমাদর লাভ করুক |” 


সুচী 


গোড়ার কযেকটী কথ! 
নারীর কর্মক্ষেত্র 
নারীর আদর্শ 


নবধুগের সমন্তা 


মঠ 


€৭ 


৭৫ 


গোড়ার কথ 


হবকৃতাসকৃতং কম নিষেব্য বিবিধৈ ক্রমৈঃ। 
দশা প্রবিভক্তানাং ভূতানাং বহুধা গতিঃ॥ 
অজ্জন গীত 
জীব সদসং নানা কনুদ্ধারাই বছবিধ বিভিনপ্রকার গতি লাভ করে। 


পালন 


উপক্রমণিকা 


না 


গোড়ীর কয়েকটী কথা 


সপ সত 





কর্ন কাহার? স্যস্টিকর্তারই কর্ম 
ধাহারা ঈশ্বরে ধিশ্বা করেন তাহারা অবহ্রই খানিয়া লইবেন থে 
এ বিশ্বরঙ্গাওটা তাহারই স্ছা্ট | তাহারই ইচ্ছার চরাচর হইয়াছে, চরাচৰ 
উলিতেছে, চরাবে থাহা কিছু ঘটিতেছে। চেতন-মচেতন সকল বস্তুর 
গতি তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আন্ঠান্ত জীবের যায় মানুষও তাহার 
ইচ্ছাতেই জগতে আগিরাছে, এবং তাহারই ফোনো লক্ষাপ্রতিপালনকন্নে 
টাহার নির্দিষ্ট নান নিয়মাধীন এ জগতে চণিতেছে। 
ঈশ্বরবিশ্বাধী মানু মাত্রেরই এ কথাটা স্বাকার না করিয়া উপায় 
নাই। ঘি ঈশ্বর মান, তার সব্শক্তিমন্তার বিশ্বদ কর) একথাটী তোমায় 
স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি না কর, তুমি তো নাস্তিক, তাকে 
তুমি মানো না এমন একজন জগত সর্ধণক্তিমত্তা বিধাঁতা-পুরুষে 
তোমার আস্তা নাই, এ জগতের গতিদিধি, গরিবর্তন-বিব্র্তন বা 
কার্ধ্যকারণ তোঁমার হিসাবে কোনও বিচার-বিবেচনার উপর স্থাপিত 
বা কোনও বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখা নয় 


৭ ঃ 
নারীর কর্দুযোগ 
কিন বুঝিলাম ?- দিক্যচক্ষ 
মাধ আজকাল মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে 
নিরর ূ ০। বলা যার, টু থাকিছে 
| ূ রঃ 27 [কস্ত এই 
চ্শাচক্ুর ৪ রালে অনেক জিনিবই আছে € বাবার, ভাঁড়িং 
উত্তাগ গন্ধ ইঠ্যারি) হাহাফিগুক বাহিরের চক্ষতে দেখিতে পাই না 
তবু অন্তরের বিচার-বিবেচনার দ্বারা ও অন্তবিধ ইক্জিরাদির সহায়তার 
বেশই আমরা উপলব্ধি করিরা থাকি। অপর ইন্দিরাদি-লন্ধ বিবিদ 


খগ্ডজ্ঞানগুলিকে বুদ্ধির দ্বারা সংযোজিত করিয়া অনেক অলক্ষা বস্তুর 
পরিচয় অনায়াসেই পাওয়া বয় । তখন এই বুদ্ধিকেই বলা হর--মন্তরের 


1ও বল! চলে না| এ শ্রেণীর 


দিব্যচক্ষ ! ভগবানকে বাহিরের চক্ষুতে দেখিতে না পাইলে৪ অন্বনের 
এই দ্বিবাচক্ষুতে, মানুষ আমরা, বথেষ্টই তাহাকে অন্নুভব করিতে পাদি। 
আর তবু যাহারা পারি নাঁ, তাহারা অবশ্তই ভ্রান্ত, চক্ষু গাকিতেও মহা- 
অন্ধ-বাহির চর্মচক্ষসম্প্ন হইয়াও অন্তরের ধিবাচক্ষ হইতে টিরবঞ্চিত। 

যাহারা এই দিবাচক্ষু হইতে বঞ্চিত, তাহারা এই ভগবান কেন, 
জগতের অনেকানেক বস্তুর পরিচয় ও সন্ধান হইতেই বঞ্চিত। লামান্ত 
ঢুইটি চর্শচক্ষুর সহায়তায় এই বিরাট বিশ্বের কয়টা বস্তরই-বা আর পরিচয় 
পাওয়া! ঘায়! জগতে বেশীর ভাগ বড় বড় বন্তু ধর! পড়ে_-€ই দিব্যচক্ষরই 
সাহায্যে । ম্ুতরাঁধ এই দিব্যচক্ষুর মূলা আমাদের এই চর্মচক্ষুর মূল্য 
অপেক্গা অনেকগুণে অধিক আরও যে একটা কারণে এই দিব্যচঙ্খুল 
সুল্যকে চ্মচক্ষুর মূল্য অপেক্ষা! অনেকগুণে অধিক বলাঁ তাহা এই থে, 
আমাদের চশ্চক্ষু অনেক সমরেই আমাধিগকে শক ভূল ধারণার 
বশীভূত করির! দের, কিন্তু দিব্যচক্ষুর দূপ্তি তত প্রান্ত নয়। চর্মচক্ষুতে 
চ্্সূ্য্য বা নক্ষত্রপুঞ্জকে যত ছোট বাবে ভাডারে আমরা দেখি, বন্ততঃ 
তাহাদের আকার বা অবয়বকি প্ররূপ? আমরা জানি, উহ্বারা অনেক বড 


গোড়ার কথা ৩ 


ও অনেক ভিন্ন প্রকৃতির বস্ত। চন্দ্র বন্ততই একখানি উজ্জল সোনার থালা 
নয়, নক্ষত্র গুলিও টুকৃরো টুক্‌রো হীরকথণ্ড নয়। শুধু দরশনেকজিয়-ঘটিত নয়, 
অপরাপর ইন্দিয়ন্ধ নানা খওজ্ঞানের সহায়তার আমাদের অন্তররাজ্যে 
জ্ঞানের যে দিব্যচক্ষ প্রস্ফুটিত হয়, উহার সাহায্যেই জানিতে পারি, উহার! 
অনেক বড় বড় বস্তু; চন্্র এই পৃথিবীর মতই অপর একটি বৃহৎ গোলক, 
এই পৃথিবীর মতই উহাতে পাহাড় আছে ও অপর অনেকানেক বস্তু আছে ; 
আর ওই কৃধ্য ও নক্ষত্রগুলিও আরও বহুগুণে বড় ও নানা তেজোময়- 
পদ্ার্থ। আমাদের চক্ষু দৃষ্টিতে উহাদের সঙ্বন্ধে যে ধারণা মনে আসে 
উহা ঠিক নহে। কিন্তু ওই অন্তরের দিব্যদৃ্টিতে বাহ আমরা বুঝি, উহ! 
অনেকাংশে সত্য ও খাটী বটে। সুত্তরাঁং খাটিভাবে কোন বস্তুকে 
জানিতে বা বুঝিতে হইলে আমাদের চম্মচক্ষর সান্সা অপেক্ষাও ভিতরের 
দিব্যক্ষন সান্স্য আমাদের এ অনেক অধিক নিভরধোগ্য । 

অভএব, এই দিবাচক্ষতে বদি ভগবানকে অন্রভব করিয়া থাকি, তবে 
এই চর্ম্ক্ষুতে না দেখিতে পাইলে তাহাকে আমর! অগ্রাহ্ করিতে 
পাঁরিব না। বায়ুকে চক্ষে দেখিতে পাউ না, কিন্তু ঝড়ে বখন একটা গাছ 
পড়িয়া যার, তখন বুঝি_সে আছে ; ফুলের গন্ধ নাকে খন ঢোকে, তাহাকে 
তখন দেখিতে ব| স্পর্শ করিতে না পারলেও শুধুবে তাহার অস্তিত্বই 
টের পাই তা'নর, নানা ভিন ভিন্ন গঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতিও আমরা 
অন্থভব করিতে পারি, উহাদের উ্রাত। ৪ মুদ্বত!ও লঙ্গ্য করি, উহ!দিগকে 
অস্বীকার কপির বলিতে পারি নাঁউহারা। নাই | তাড়িংশক্তি সম্বন্ধেও 
এরূপ বলা চলে এবং অর অসংখ্য বস্ক সন্বন্ধেই বল! চলে। 


দিব্যচক্ষু কি করিয়া ফুটে 2 
ইহার পর আরও একটা বড় কথা আছে। আমাদের এই চর্মচক্ষু 
ও দিব্যচক্ষুর অজ্ঞাতেও আরও বহু জিনিয এজগতে থাকিতে পারে এবং 


৪ নারীর কম্মযোৌগ 


নিশ্চয় আছে। কোনো উপায়েই তাহাদিগকে আমরা জানিতে পারি 
না বলিয়াই উহার! যে নাই-_এমন কথা বলা চলে না। ইহার প্রমাণ__ 
কালে কালে এমন অনেক জিনিষের সন্ধানহই আমাদের নিকট 
আসিতেছে, যাহার বিষয়ে হত চিরকালই আমরা যথাথই অজ্ঞাত ছিলাম। 
যতদিন টেলিগ্রাফ ছিল না, ততকাল ভাবিয়াঁছি, বুঝি এমন কোনো 
ত্বরিংবার্তীবহ্শক্তির অস্তিত্ব এ জগতে অসন্তব, কিন্তু আঞজ উহার পরিচয় 
পাইয়া স্বীকার করিতেছি-__না, উহা! আছে । গ্রতিনিরত অনেক জিনিষ 
সম্বন্ধেই এইক্সপ ঘটিতেছে এবং কতকাল যে ঘটিবে, তাঁহারও কিছু 
ঠিকঠিকানা নাই । হরত কোটি কোটি বংসর পরেও এইভাবই রহিবে, 
আরও অনেক জিনিষের অস্তিত্ব তখন পর্যন্তও অজ্ঞাত রহিয়াই যাইবে। 
সুতরাং আজ যাহা জানিতে পারিতেছি উহ্াই যে চূড়ান্ত এবখ উহার 
বাহিরে যে আর কিছু নাই, এ ধারণা অমুলক | অবশ্ঠ একথা স্বীকাধ্য যে, 
যে পধ্যন্ত না কোনও জিনিষকে সত্য সত্য জানিতে পারা যার, সে 
পর্যান্ত এ জিনিধটী ঠিক যে আছেই, একথা বলাও ভুল। যাহার পরিচয় 
কথনও পাই নাই, উহার সম্বন্ধে এই পধ্যন্ত বলাই সঙ্গত বে, প্রবূপ কোনও 
জিনিষ আছে কন! জানি না, থাকিলে থাকিতে পারে, আবার না 
থাকিলে নাঁ-9 াকিতে পারে । না জানিধাশুনিয়া, একদিকে এরূপ জিনিষ 
“আছেই” বলাও বেমন অনুচিত, পক্ষান্তরে আবার তেমনই “নাই” বলাও 
অসঙ্গত। কিন্তু এই "আছে” বা 'নাই'-এর বিচারও কাহারও ব্যক্তিগত 
জানা-গুনার উপর করিলে চলে না। চক্ষু, কর্ণ ও নাসিক। প্রভৃতি নানা 
বাহা-ইন্্রিয়লভ্য সাক্ষাৎজ্ঞান, ও অন্তরের বুদ্ধি ও বিচারশ' : হইতে জাত 
দিবাচ্ষপ্রঘত্ত ভ্ঞান-_-এই ছুইটাকেই অনেক সম, খরস্বরূপ অপরের 
নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে হয় | বাহিবের নানা ইন্দ্রিম এবং অন্তবের 
বুদ্ধি ও টিারশক্তি-এগুলি সমভাবে বা সমপরিমাণে সকলের ভিতর 
থাকে না) এমন কি, স্থনবিশেষে কোনো কোনোটার পুর্ণাভাবও দুষ্ট হয়। 


গোড়ার কথ। ৫ 


এমন অনেক মানুষ আছে, যাহা্দের দর্শনশক্তি আদবে নাই, এবং এমন 
লোকও আছে যাহারা জন্মাবধি বধির ; আর ক্ষেত্র বিশেষে বুদ্ধি ও বিচার 
শক্তির তারতমোর উদ্লেখটাঁতো না করিলেও চলে- উহার প্রায় সর্বত্র 
অসমান। এমনাবস্থায়, যেদিকে যাহার যতটুক্‌ অভাব, অপরের নিকট 
হইতে ধার করিয়া! উহা পূরণ করা ছাড়া আর গতি কি? আমি নিজে 
দেখিতে পাই ন1! বলিয়াই চক্স-সূর্য্য নাউ, লাঁল-কাঁলো নাই, পণ্ত-পক্ষী 
নাই__এমত সীঁবাস্ত করিয়া বসিয়! থাকিলে আত্মবঞ্চন! মাত্রই হইবে । এই 
রকম আমার শ্রবণশক্কি বা! ঘাণশক্তি নাই বলিগাই মানুষের ভাষা নাই, 
মেঘগর্জন নাই, ভালমন্দ গন্ধ৪ নাই-_এমত সব ধাঁলণাঁর বশবর্তী হইলেও 
পদে পদে মিথ্যা জ্ঞানকেই পোঁষণ কর! হইবে । অথচ এই জাতীয় ভূলের 
বশবর্তী হইযাই জগতেন ছোট-বড় অনেকক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু অহরহ 
অনেক গোলযোগ কনিঘ্ন! থাকি । এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার | জন্মিয়া 
অবধি প্রা অর্বদাইত দেখিতে গাই, অপরের অভিজ্ঞত। ধার লইর়াই 
জগতে আমাদিগকে অনেক গৃট-রহস্ত ভেদ করিতে হয কেবলমাত্র 
নিজের আভিজ্ঞত1 লইয়া অপিক টন আগরপর ভওয়া চলে না। বিছ্যালযেও 
এইজন্য অপরের সংগৃহীত তত্তািতে পূর্ণ পুস্তকাবলী সকলকেই পাঠ 
করিতে হয় এন জীবনের প্রার অর্সাস্তরে প্রকু্ট গুরুনও এইজন্যই এত 
আবগ্াকণ্ত] দেখা বায় । 

কিন্ধ এই অকাট্য সন্তা কথাটা সচরাচর স্বীকার করিলেও অনেক 
দ্বরকারী ও গুরুতর ক্ষেত্রে কিন্ত তা সত্য আমরা ভুলিরা যাই । এটা 
বড় ক্ষোভের কথা | এমন আমরা কহিতেছি না থে, আমাদের জ্ঞানের 
অভাব পুরণকল্পে যাহ! কিছু অপরে দিবে, আমাদিগকে উহাই নিধ্বিচারে 
গ্রহণ করিতে হইবে । অপরের প্রদত্ত জ্ঞানও বথাসম্তব আমাদিগকে 
যাচাই করির! লইতে হইবে বই কি? গ্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বৃদ্ধি) 
বিচারশক্তি ও সাধারণ জ্ঞান আছেই আছে। এগুলিকেই কষ্টিগাতর 


৬ নারীর কন্মযোগ 


করিয়া উহাদের সহারসয়ই অপরের দেওয়া এরূপ জ্ঞানসস্তার যাচাই 
করিয়া আমার্দিগকে গ্রহণ করিতে হ্য়। ভূলভ্রান্তিবশে সব সময়েই হয়ত 
এ যাঁচাই ঠিক হম না; না হউক, এতটুকু অস্তৃবিধা স্বীকার করিয়াও এ পথে 
লাভ যাহা হয়, উহার মূল্য অপরিমেয় | এই অপরের দেওয়া জঞানসস্তারের 
বিচার শুধু আমাকেই একা করিতে হর না। জগতের সমগ্র লোকের 
সম্মুখে বিচারের জন্ত উহারা উন্ুক্ত থাকে এবং উহাদের কতটা খাঁটি, 
ও কতটা ঝুটা, সমগ্র জগতের লোক:বিচারবিবেচনা করিয়া অনায়াসেই 
সে-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ কবিতেও "ারেন। একের বিচারে কোনরূপ 
ভুল্রান্তি ঘটলে, একদিন ন| একদিন অপরের বিচারে সে নুলদ্রাস্তি ধরা 
গড়িবেই | স্বতরাং অপরের দেওয়া জ্ঞানসন্ভার৪_যাহা সতাজ্ঞানরূপেই 
পর্ডিতগণ কক বছকা'ল সম্মানিত উহাঁও গ্রাহা । 


দিব্যচক্ষুর দিব্যদৃষ্তি। ভগবান আচ্ছন। 
কিন্তু আসল কথা অনেকক্ষণ আমরা ছাড়িরা আসিরাছি, সেকথা 
সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য গুলি সু্পষটক্ূপে বুঝাইবার জন্তই এই কথাপুণও 
আগে বুঝানো দরকার--সেই জন্যই এত কথা বলিলাম! এইবার লে 


কথায় বাইতেছি। চর্মচক্ষতে না দেখিতে গাইলেও, ভগবানের সত্তা 
আমাদের অন্তরের দিব্যচক্ষৃতে ঘথেষ্টই বে অনুভব করা ধ!ইতে পারে, সে 
কথাটাই আপাতভঃ আলোচ্য | প্রথমনঃ দেখিতে পাই, এই ঈশ্বর বিশ্বাসটা 
আবহমান কাল হইতেই জগতের ছোটবড প্রার সকল জাতির মধ্যেই 
কোনো ন| কোনো আকারে একটান! চলিয়া আদিতেছে ' জিজ্ঞান্ত_ 
সকল জাতির মধ্যে এমন একটা বিশ্বাকি করিয়া  পনা হইতেই 
আপিল? তারপর, এজগতে দেশেদেশে এপধাস্ত যত মহাপুরুষ 
ও জ্ঞানী লোক জন্মিলেন, প্রা সকলেরই তো দেখি প্রভাব । 
ভগবানের স্বরূপপ্রক্তি সন্বন্ধে উহাদের মধ্যে মতের তারতম্য 


গোড়ার কথা ৭ 


দৃট হইলেও, তাহার সর্ধরশক্তিমন্তার ও সর্বময়প্রতৃত্বে সকলেই একই 
ভাবে পূর্ণবিশ্বাসী। এজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ তিনিই_ 
এ কথা সকলেই বিশ্বাস করেন এবং ঘিনি বত বড় তত্বদর্শী ও দিব্যদৃষ্টি- 
সম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি অজ্জন করিয়া গিয়াছেন, দেখা যায়, তাহার মধ্যেই 
এ বিশ্বাসটা সে পরিমাণে অধিকতর স্বর ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত ও প্রকট 
হইয়াছে। ধাহারা জ্ঞানী, বাহারা তত্বদর্শী, সর্রোপরি নিত্যসত্যাশ্রয়ী 

ও সাধু বলিরা ধাহারা স্থপরিচিত--কি করিয়া তাহারা এমন শুদৃঢ়ভাবে 
এই বিশ্বাসান্থবর্তী হইলেন? সাঁধু, সত্যাশ্ররী, তত্বদর্শী মহাপুরুষগণ 
গ্রকৃত ঈশ্বরতন্ব অবগত না হইগ়াই খেরালবশে একটা মিথা প্রচারে ব্রতী 
হইরাছিলেন__এমন অসার ধারণা মনে স্থান দেওয়া ও ইচ্ছা করিয়া 
আত্মবঞ্চনা করা একই কথা নহে কি? 


নান্তিকির ভুল 
তৃতীয়ত, আমাদের মনে হর, শুপুই মাত্র এই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের 
নিমিত্ুই এই অকল বাহিরের প্রমাণের তত আবশ্াকত! নাই। ভিতরের 
দিবাচক্ষ আমাদের অন্থরে অন্তরে একটু উন্মিলীত করিয়া! দেখিলে 


নিজেরাও আমরা এ বিধনধে অনেক্খানিই নিঃসনেহ হইতে গারি। 
জগতের স্থষ্টিকৌশলের নানা বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য করিলে এবং উহার 
নানাবিধি ব্যবস্থার শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি করিরা একটু দ্বানব'বণামগ্র হইলে 
অন্তরের দিবযচচ্ষর দৃষ্টিতে আমরাও তাহাকে অনার়ামেই ধরিতে পারি। 
গ্রতিনিয়ত এই থে চন্য একইভাবে উঠিতেছে ও একইভাবে অস্ত 
যাইতেছে, এই যে নানা জীব ও উদ্টিদূকুল একই প্রণালীতে একই 
আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া একই ধারায় নানাবস্থাভেদ পূর্বক আবার 
একই গ্রণালীতে পঞ্চত্ব পাইতেছে, এই যে একই ধারায় একই নিয়মাধীন 
নানা বৃক্ষলতাঁফলকুল ও জড়পদ্ার্থের ক্রমবিকাশ, ক্রমপরিবর্ধন,--এই থে 


৮ নারীর কম্মমযোগ 


বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মধ্যে একট! বিরাট শৃঙ্খলা ও বিধি-ব্াবস্থার 
অটুট বন্ধন-_কে ইহাদ্িগকে প্রতিনিয়ত এমন নিপুণভাবে রক্ষা করিয়া 
রাখিয়াছে? কাহারও সতর্ক দৃষ্টি ও কঠোর শাসন ব্যতীত স্বতঃই উহার 
আপনা ঘিগকে রক্ষা করিয়া আপনগনিতে চলিয়াছে_-এও কি সম্ভব ? 
নাস্তিকরা জবাব দিয়া থাকেন, এ সকল তো স্বভাবেরই লীলা ; প্রকৃতির 
চিরন্তন শক্তিবশেং গ্রতিনিরত এইরূপ হইয়া! থাকে । এই নিয়ম ও 
শৃঙ্খলা প্রন্কৃতির কতকগুলি বীধা-ধরা নিদিষ্ট গতির ফলেই রক্ষিত হই 
গাকে, কোনও উদ্দেগ্ত লইয়া বা কোনও ভালমন বিচা-বশে কেহ যে 
তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন_ একথার কোনও প্রমাণ নাই। 
তাহাদের ভাব এই যে, এই প্রক্কৃতি ও জগদীশ্বরে অনেক প্রভেদ। 
জগদীশ্বর বলিতে যাহা ভ:মরা বুঝি, এই প্রকৃতি বলিতে ঠিক তাহা বুঝায় 
না। প্রকৃতিতে এইরূপ কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে বটে, কিন্ত তাহার 
ভালমন্দ বিচার নাই ; এই নির্দিষ্ট ক্ষষতাঁর বাঠিরে বা উহার নিরম 9 
শঙ্খলাঁর মধ্যে কোনও পরিবর্তন বা ইতরবিশেষ ঘটাইবার ভাঁতিও ভাভার 
নাই। শে যেমন আজ চলিতেছে, পুর্বেও এইরূপ চলিয়াছে এবং 
ভবিষ্যতেও এই একইভাবেই ঠলিকেকেহ তাহার পরিবর্তন করিতে 
পারিবে না, সে নিজেও নয়, আর কেহ'৪ নয়। 

ঈশ্বরের স্বপক্ষে যখনই আমরা কিছু বনি, এভাবেই তীহারা 
উহার জবাব দিয়া থাঁকেন, কোনও টৈতন্ময় বা অববশক্তিসম্পন্ন প্রভু 
ঘেনিজের ইচ্ছান্ুরূপ এই স্থষ্টি করিরাছেন এবং নিজের ইচ্ছানুরূপই 
ইহার পরিচালন] করিতেছেন, সে-কথা স্বীকার করিতে "হারা নারাজ । 
কিন্তু তীভাদের এ বিচার অশরদ্ধেয়। আচ্ছা, এমন কটা চৈতগ্যহীন, 
বিচার-বিবেচনাহীন অন্বশক্তির স্থষ্টিতে কতকপ্তলি বিচিত্র ব্যবস্থা কোথা 
ভ্ইতে আসিল? শানুষ না জন্মিতে তাহার ভবিষ্যৎ অভাব অভিযোগের 
দিকে চাহিয়া প্রন্ততিত্ধ বুকের মধ্যে কে দ্ধ পুরিয়া দেয়? 


গোড়ার কথা ৯ 


জীবজন্ত মাত্রেরই অঙ্জ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে স্বকৌশলে কে এমন যন্ত্রপাতি 
স্থাপিত করিয়া দেয়_-যাহার এতটুকু নড়চড় হইলেই সব বিফল হইয়া 
যাইবে? উহাদের আবশ্তক বৃঝিয়া তন্ন-তন্ন করিয়। তাহাদের হাত-পা 
ও চ্ষুকর্ণগুলি এমন নির্ভুল ও পরিগাটিূপে গঠন করিয়া দেয় কে? 
আর নিজ সন্তানের গ্রতিই বা পিতামাতার স্নেছমমতা এত অধিক হয় কেন? 
অপরের সন্তানের প্রতি তত হর না কেন? একই ধাতুতে গঠিত-- 
একই প্রণালীতে জাত সেই সকলেই তো] দেই মানুষ! অনেক ইতর 
জন্তর মধ্যে দেখা যার, বতক্ষণ না উহাদের শাবকগুলি পরিপুষ্ট ও 
গরিবদ্ধিত হইয়া আত্মরক্ষার সমর্থ হইতেছে, তাহাদের অন্তান-বাৎসল্যের 
অবপ্ি থাকে না, কিন্তু বয়স্ক হইয়া শাবকগুলি আস্মরক্ষাঙ্ষম হইতে হইতেই 
সেভাবে তাহাদের ভাটা গড়ে। এই সন্তান-বাৎসলাটাও এ 
স্বতাঁবেরই দাঁন হয় তো, আবশ্তকানুঘায়ী ঠিক ওই নির্দিষ্ট একটা গণ্ভী 
পার হইতে হইতেই আৰ উহাকে খৃ'জিয়া পাওয়া ধার না কেন? যেটির 
মূলে এত পিচিত্র রহস্ত, এত সব পূর্বাপর বিচারের আভাস--সে কি 
শুধুই একটা এ স্বভাবের মত অন্ধশক্তির বিকাশ মাত্র_আর কিছুই নয়? 
একটু পরীরভাবে চিন্তা করিয়া! দেখিলে সামাগ্ঠ কাগজ্াঁনসম্প মানুষের 
মনও একগায় সায় দিনে চাঁভিবে না| এই বিচিত্র স্্টির মূলে 
এমন কোনও চৈতগ্যময়, উচ্ছাময ও বিচারশক্ভিশীল সর্ধনিয়ন্তার হাত নিশ্চয়ই 
আছে, ধাহার ইচ্ডাঁতেই সকল হইঈগ্াত্র। এবং সকল হইতেছে এবং 
তব্যিতে9 হইবে | এই ঘে কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মে জগৎ 
চলিতেছে, এগুলিও তাঁহার এই উদ্েস্ঠমুলক ব্যবস্থারই নানা ফল? তীহার 
বাবস্থায়ই এমন শরঙ্খলীবদ্ধ ভাবে উহার! চলিতেছে, এবং যত্তকাল 
এই ভাঁবে চলিবে, তীহার ইচ্ডাতেই চলিবে, তীহাঁর অনভিগ্রায়ে একদিনও 
চলিতে পারিবে না, বাঁ চলিবে শা। 


রি নারীর কর্মযোগ 


মানুষের ওপর ভগবানের ভাঁর 

| রর উল্লেখ করা আবশ্তক। 
ভগবান তাহার এই বিরাটস্ট্টি রক্ষাকল্পে যে সকল সুকৌশল অবল্বন 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই একটা অতি বিশেষ ব্যবস্থা ৃষ্ট হয় বে 
তাহার আষটির নিগুঢরচ্ত শেষ পর্যান্ত রক্কাকলপে তাহার নিজের দাত 
অন্ততঃ কিযৎ পরিমাণেও মনুষাজাতির হস্তে তিনি ছাড়িরা দিরাছেন। 
মাহ্য যেমন অনেক কিল-কজ!” কজন করিয়া নিজের যতলব মত অনেক 
কাজকম্ম এই কিল-কজা"গুলির দ্বারাই আদায় করিয়া লয়, এও যেন ঠিক 
তাই। মন্নযাবূণী কিল" ক্ষ্টি করির! এবং উহাতে “বিবেক'রূপ পরিচালক 
ও স্বাধীন-ইচ্ছা'রূপ কয়লা ও জল, বা তাড়িংশক্তি দিয়া উহাকে তিনি 
চালাইরা দিছেন এবং উহার মারফতই বথাপন্তব অনেক কাজ আদায় 
করিয়া লক্ষাণুখে চলিরাছেন। করলার দোষগুণে বা তাড়িতশক্তির 
তারতমা বশত, অর্থাৎ মনুযুবিশেষের এই স্বাধীন ইচ্ছার (06০ ভা] ) 
যোগ্য বাঁ অপব্যবহার ছেতু, এই কাঁজ-মাদারের গতিটা কখনও কখনও 
স্বলধিশেষে লঘুগুক হইয়া গড়ে বটে; এব তখনই, আমাদের এই 
কলগুলার মালীকদের মত তাহাকে হয়ত সময সময় বিব্রত হইয়া 
পংস্কার-উদ্দেণ্টে আমাদের অম্পে আবগ্তকান্ুরূপ আমধিক কদ্দুনীতিও 


অবলম্বন করিতে হইয়া থাকে। 


একমাত্র মানুষই ভাহার এ অমুল্য অণ্টীর্বাচদের 
অধিকারী! এ সম্পর্ক মানুষের “্তভব্য । 
যাহা হওক, এ দ্ঈগকের কথার আর প্রয়োজন নাই। বপকে বনু 
দূর অগ্রসর হওয়া অসস্তব। মোটকথ! এই যে, এ পৃথিবীর মধ্যে 
একথাত্র মানুষই তাহার পরমপ্রসাদন্বূপ এই স্বাধীন-ইচ্ছা"র অমূল্য 


গোড়ার কথা ১১ 


দান পাইয়া ধন হইয়াছে এবং কাজেকাজেই মানুষের নিজের 
সুখ-দুঃখের দাণীত্বভারটাও বুল পরিমাণে এজন্ঠ তাহার উপরই আিয়। 
পড়িয়াছে। জগদীশ্বরের এ বিশেষ দানটা মন্তযু ব্যতীত আর কোনও 
জীবকে তিনি দিয়াছেন কিনা বলা বায় না। এই বিরাট ব্ধাণ্ডে 
তাহার জীবস্থষ্টি এই একমাত্র পৃথিবীতেই যে সীমাবদ্ধ এমন মনে 
করিবার্ও হেতু নাই। হ্রত আমাদের পরোক্ষে এবং অন্তান্ত দৃশ্ত ও 
অদৃষ্ঠ লোকে এমন অনেক সৃষ্ট জীব€ আছে, যাহারা আমাদের অপেক্ষাও 
অনেকগুণে শ্রে্,। এবং অপরাপর অনেক শ্রেষঠতর অধিকারের দান 
পাইয়া আরও ধস্ত হইয়াছে | হাহাধিগকে আমর! দেবতা বলি, হত 
তাহারা এই শ্রেণাটারই' অন্তুভ্ত। হয়ত এই মানুষও যোগ্যতা! প্রদরশন 
করিয়া কথন না কখনও ভীহারই অস্টগ্রহে সেইসকল শ্রেষ্টতর পর্দেও 
উন্নীত হইতে পাঁরে এবং এইভাবে ক্রমে তাঁহার অধিকতর সন্নিকটবন্তীও 
হয়। কিন্তু সে সকল পরোক্ষ লোক ও পরোক্ষ জীবের কথার আপাততঃ 
অনাবশ্যক | এ পরগিবীতে যতদূর আমরা দেখিতে গাই, একমাত্র 
মন্যয্যই তীঁহার এই অমূল্য দান ইচ্ছার স্বাধীনতা”র_অধিকারী, 
এবং এই ইচ্ছার স্বাধীনতা” পাইরা শে তাহার আগন সুখদু্খ, ভাল 
মন্দের দার নিজ ঘাড়ে অষ্টঘাছে। ভগবানের নিদেশ ও হঙ্গিতানুযায়ী 
কি ভাবে এই "স্বাধীন ইচ্ছার সদ্াবহার করিয়া মানুষ এই পরমধানের 
মর্যাদা রক্ষা করিতে ও সঙ্গে অঙ্গে নিজেও দারমুক্ত ও ধ্য হইতে পারেন 
এই লক্ষাটাই সংসাবে আসিয়া সর্দোপরি স্থির রাখা কর্তব্য । 


আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে অনাবশ্টাক 

কিন্তু বিপদ এই বে, মানবরূপী এই কলটা দিরা ভগবান যে সত্য 
সত্য কি ইঞ্টসাধন করিতে চান, কোায় যে তীর শেষ লক্গ্য__তাহী নির্ণর 
করাই বড় দুর; দুরূহ কেন-_ একপ্রকার অপাধা বলিলেও ক্রণী হয না। 


১২ নারীর কর্মযোগ 


অনেক গবেষণা ও অনেক তর্ক-বিভ:কর পরও একথার সত্য সীমা 
আজ পর্যান্ত হয় নাই। নানা যুক্তি-তর্কের পরও এপধ্যন্ত বাহা কচি 
স্থিরীরত হইয়াছে, বল! যায়, উহারাও অনুমান মাত) বন্তত, এব 
কথার মীমাংসা মান্য তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও মসীম বুদ্ধি যা 
করিতে পারে না, কখনও পারে নাই, কখনও পারিবেও না। প্রশ্ন 
হইতে পারে, মানুষের এ দায় মানুষ তবে কি করিয়া বহন করিবে? 
আমাদের নিকট ভগবান কি চাঁন,কি হার অভিপ্রান--যদি ভাহাই 
না বুঝিলাম, তবে এই প্থানীন ইচ্ছা” লইযাই বা হার লক্ষা কিছাবে 
অন্সরণ করিব? আপাঁতঃদুষ্টিতে অনিযোগট। ঘক্কিঘুক্ত মনে ছয় বটে 
কিন বন্তুত তাহা নহে। বলা বায়,_না-ই বুঝিলাম সেই ভার শেম টম 
উদেশ্াটীকে | শেষ পর্য্যন্ত কি উদ্দেশে কোগায় ভিনি জগংকে__ীহীর এই 
সষট বিশ্ব-্ষাগকে_ঠেলিয়া লক যাইবেন, জামাতি আদার বাগার 
আমরা, পে জাঁহ'জের খবরে এতই কি প্রনোজন? যে মহাজন 
হইতে আদা পাই, আর থে ক্রেতাগণকে আদা বেটি, উহাদের সঙ্গে 
দেনা-পাওয়ানা ঠিক রাখিয়া চলিতে পারলেই হে! তইল | অনা, গোড়া 
ঘরের খবর জানা থাকিলে কাজকর্খে কিছুটা স্ববিধা-স্যোগ অধিক 
পাওয়া যণ্য বটে_সে কথা স্বীকার্ধা। কিন্ত যান সে-খবর অপাপা, তথায় 
সন্ু্টচিত্তে 9 একলক্ষো আপনার খকতর গণ্ভীতে গ্রাণপণে কর্থ কৰিয়' 
গেলেও কর্তবাপালন করাই হইবে, এবং ইন অপিক কেহ কাতার নিকটে 
প্রতাশাও কৰেন না নিশ্চয় 

যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব! কোনএ সামান্ত সৈনিক বদি .বনাপতির সমগ্র 
রণনীদ্ির আলোচনা করিয়া তবে তাহার হুকু প্রতিপালন করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, বা কাঁনও পুলিসকর্দর্চা্ী প্রকারের আদেশ-প্রতিপালনের 
পূর্বে তীহার প্রত্যেক কার্য্যেটার শ্ধ্ক্ষ্য কোথা উহ্থাই ঠিক করিতে 
বমেন, অথবা কোনে! বাঁজদপুবের কেরাণী তাঁহার লেখ্য কোনও কাগজে 


গোড়ার কথা ১৩ 


কলমের আচরটা বসাইবার পূর্ব উহ্াদ্বারা কোথায় কি মতলব জি্ধ 
হইতে পারে_পূর্বাংশে সেই কথাটাই জানিয়া লইতে ব্যগ্র হয়_-তবে 
সে-সব ক্ষেত্রে কি গোলযোগই না বুদ্ধি পাইরা থাকে! প্রকৃত কাধ্যসিদ্ধি 
তথায় হয় কতটুকু? 


কর্মের €্ররণ। ভাহার নিকট হইতে 
আপনিই আইচস। 
সুতরাং প্রকৃত আবশ্ঠকতার দিক হইতেও ভগবানের স্থাষ্টরহস্তের 
মকল তত্ব জান] মানবের পক্ষে যে নিতান্তই অপরিহার্য একথাও স্বীকার 
করা থায় না। তবে প্রত্যেক মানবের পক্ষেই এইটুকু ভন্ততঃ অবন্ঠ 
জ্ঞাতব্য যে_-তাহার এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তি লই, তাহার এই 
সীমাবদ্ধ জীবনে আপনাকে সে কিভাবে কর্ধগ্রবাহে লিপ্ত করিয়া দিতে 
গারে? এবং সে-সথন্ধে তাহার ওপর ওয়ালা সেই সর্ধময়-গ্রভু হবষ্টিকর্ভার 
আদেশইঙ্গিতগুলাই বা কিন্ধূপ! 
সে আদেশ-ইঙ্গিত ভগঝ!ন যে আমাদিগকে দেন মাই-একথা বলাও 
সঙ্গত নয়। সে বা তাহার নিকট হৃহতে গরচুর পরিযাণে ও 
না! উপানে গ্রতিনিয়তই আমরা পাইয়া থাকি । 
আমাদের মনে সুখ-দুঃখের ভাব ও অঙগে সঙ্গে ব্টার-বুদ্ধি দিয়! 
ভগবানি ম্পষ্টভাবেই যেন আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন কোন পথে 
আমার্দিগকে চলিতে হইবে ও কোন্‌ কোন্‌ পথ পরিত্যাজা, কোন্‌ কোন্‌ 
বন্ধ শের ও প্রে্ধ এবং কোন্‌ কোন্‌ বন্তুইবা নিকষ্ট ও হেয়। সঙ্গে সঙ্গে 
“বিবেক” নামক একটা পদার্থ দিনা এ ইন্গিতটাকে আরও বেন তিনি 
অধিকতর জবাক্ত ও সুস্পষ্ট করিয়াই দিরাছেন। 
বসত: এইসব সুখদুঃখের ভাব হইতেই আমাদের মধ্যে যত কিছু 
কর্খ-প্রেরণা আবিতেছ। এই প্রেরণা সেই ভগবানেরই প্রদত্ত। ভাল 


১৪ নারীর কম্দমযৌগ 


যাহাঁ, মঙ্গলময় যাহা, সুন্দর যাঁহা--উহা। পাইতে আমরা কেমন আপনা 
হইতেই ব্াগ্র ও অধৈর্ধ্য হইয়া উঠি এবং তদর্থেই ষতকিছু কাজকর্মে বৃত্ত 
হই। আর যাহা অমঙ্গলকর, কষ্টদাঁরক ও কুৎসিত, আপন! হইন্ডেই উহাকে 
সর্বদা বজ্জন করিতে ও এড়াইয়া চপিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। এ বিদ্যা 
অপর কেহই আমাদিগকে শিখাইয়া দেন নাই, তবষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানই 
আমারিগকে এই ভাবের মতিগনি দিয়া তবে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন 
সতরাৎ মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে এটা তাঁভাঁরঈ সর্দগ্রধান উঙ্গিত। এই 
ইল্সিতের বলেই মানুষ ঘতকিছু করিতেছে । 


বিচার-বিনেচেনার ছারা ইঙ্গিত খরিয়। 
কাজ কর চাই! 

কিন্তু এই ইঙ্গিতের পট! আপাতদৃষ্টিতে বতটা সবল বা সজ বলিয়া 
মনে হয়, বস্থত কিন্তু তাহা নহে। এ পথট! জন্তা-সতা চিনির চলাও 
অনেক বিচার-বিব্চেনা ও দিবাদৃট্টি আাপেক্গ। সকলেই আমরা গ্রখের 
অনুসরণে ব্যস্ত হই, কিন্ত কিপে দে সভা সা সে-স্থখ আঁছে এব কিনে 
ষে সত্য সন্তা দ্ুঃগেপ আবিভাব হয়_সকল অমঘ়ে ভাত] পাঁবণা করিয়া 
উঠিতে পারি না) অনেক জম দুখের ভিতর দিও সুখ আসে ; 
আলার দেখা বায়, অনেক সময় সখের ভিতপ দিয়াও ঢংখ দেখ! দেয়। 
এই সুখকে পাঁকাভাবে পাইবার জনই অনেক সময অনেকগ্রকান দুঃখ 
ভোগ করারও প্রয়োজন | কিন্তু নিক অস্থায়ী স্রখের গ্রলোভ", পড়িয়া 
অনেক সময্ব পাক! দ্ঃখকেই আমরা নিমন্ত্রণ করিয়া আনি । এমতস্থলে 
তগবানের ইঙ্গিতের মর্ধযাদা অবঠই সত্তা সতা রঙ্গিত হয় না। পথই 
তোঁমার কামনা, কুভবীং এই স্বথকে যাহাতে প। বি আন করিতে 
পার তীহাই তোমাকে করিতে হইবে”এটাই তাহাৰ ইঞ্িত। স্থৃতরাঃ 
«উভাবে চলিতে গেলে পথে অনেক নি আঁবশ্তকতা | 


গোড়ার কথ৷ ১৫ 


মানুষকে “ইচ্ছার স্বাধীনতা? দিঝাছেন বলিয়াই, এতটুকু বিচার-বিব্চনার 
ভার তাহার উপরই তিনি ফেলিয়াছেন; এবং যতক্ষণ না মানু পূর্ণ 
ভাবে এই ভার বহন করিয়া তাহার এই ইঙ্গিতের মধ্যাদ| পুরোপুরি 
রক্ষ| করিতে সমর্থ হইবে, কখনও তাহাকে রেহাইও দিবেন না । স্থ 
খুঁজিতে খুঁজিতেও, তাই দেখি, অধিকাংশ মান্য ওই দুঃখের পঙ্গেই গ্রায 
পড়িয়া থাঁকে। ফলে বহৃক্ষেত্রেই একদিকে যেমন ভগবানের ইঙ্গিত 
প্রতিপালিত হইতে অনেক অযথা বিলঙ্ক হয়, গঞ্গান্তরে মানুষের কষ্ট৪ 
দীর্ঘস্থারী হইয়া উঠে। 


সত্যবিচাতের নিমিত্ত সত্যজ্ঞান আবশ্যক । 

কিন এতদ্রভয়েন ০ বাঞনীর নঘ্ব। কর্মজীবনে সত্য 
বিচারবিন্চেনার অভাব যাহাতে না ঘটে, প্রত্যেক মানুষেরই সেদিকে 
লঙ্্য রাখা রে আবার এই বিটার-বিবেচনার সহারতাকলে প্রুর 
জ্ঞানলাভের৪ এয়োজন| ডি বণির়াছি, এই জান ভিতর ও 
বাহিন-_এই উভয় দিক হইনেই সংগ্রহ করিতে হয়; নিজের ধারণ 
বৃদ্ধি 9 বিচারশক্তি হইতে ঘেমন সংগ্রহ করিতে হয, আবার 
যুগে যুগে অপরের জ্ঞানকোষ হইতে তেমনই আহরণ করিছ। 
লইতে হয় 


জ্ঞান লাভ কি০স হয়ঃ 
এই যুগে যুগে সং গৃহীত জগতের জানকোধ আমাদের শিকট সর্বদা 
লোকমুখে বা পুঁথিপত্রেই বাহিত হইয়া আইসে। বন্তপ্রাটীন কথাগুলি 
আমাদের নিকট এইভাবেই উপস্থিত ভয়। “একের মুখে শুনিয়া আর, 
আবার আ!র-এর মুখে অন্ত” এই ভাবেই প্রাচীন অনেক জনিসম্পদ আজ 
পর্যন্তও পুরুষান্ুক্রমে আমাদের ছারে পৌছিতেছে। কিন্তু কি লোকমুখে, 


১৬ নারীর কম্মযোগ 


কি পুথিপত্রে অনেক সমর অনেক প্রক্ৃতকথা ক্রমে বিকৃতিভাঁবাপন্ন 
হয়_ইহাও দেখিতে পাই, সুতরাং এজন্য সতর্কতা, আলোচনা ও 
অন্ুণীলনেরও প্রয়োজন | এই অনুশীলনের জন্য ও বাহিরের দশের মতামত 
ও নিজের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা__সর্ধাকালেই প্রয়োজনীয় । 

স্থতরাৎ প্রথষে প্রয়োজনীয় জ্ঞানান্বশীলন এবং তৎপর এই: জ্ঞানের 
সাহায্য বিচার-বিবেচনা করিয়া! মানুষ যদি--যে ভাবে এসংসারে স্থায়ী 
ছুঃখকে পরিহার করিত স্থায়ী হুখকে আরত্ত করিতে পারা যাঁর-_-সেই 
পন্থার অনুদরণ করে, তবেই বিধাতার ইঙ্গিত সত্যসত্য প্রতিপালিত ্য় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষও তাহার আপন দারীত্বভার হইতে মুক্ত 
হইর] ধন্য ওসফলজীবন হইতে পারে, এবং তাহার চিরকাম্য স্বথও 
চিরকালের জন্ত তাহারই থাকিয়া যায়। 


লক্ষ্য এক কিন্ত্ত কন্মপম্থ' সন্বত্র এক নয়! 

এই সুখের অন্বেষণের বাঁ কর্তবোর পন্থা! সকলেরই জঙ্গা বর্দি এক হইত 
তবে বড় ভাবনা ছিল না। কিন্তু জীবধিশেষে, ব্যক্তিবিশেধে, জাতি 
বিশেষে, ক্ষেত্র বিশেষে, এমন কি দেশকাল ও পাত্র বিশেষে 
প্রার অহরহই দেখ! বার-__ ইহারা স্বতন্ধ এবং ইহা লইয়াই যত গোলযোগ । 
প্রত্যেক জীবের বা প্রত্যেক জাতীর মানুষের দৈহিক বা মানসিক লামথ্য 
একরূপ নর ; দ্রেশ, কাল এব জাতি হিসাবে মানুষের কাম্যবস্থর মধ্যে 
পার্থক্য আছেই এবং ইহাঁও দেখা যার যে পারিপাশ্থিক ঘটন স্ম্রাতের 
প্রবাহে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অনেক সময় অনে” পরলপথের 
পরিবর্তে কৃত্রিম পথেরও আশ্রর গ্রহণ করিতে হর। সুতরাং কর্তব্যের 
পথ মানবের পক্ষে অনেক সময়েই স্বভাবতঃ স্বতপগ্র, এবং অনেক অময় 
ইহাও দেখিতে পাওয়া যার যে ইহা! যেমন বাক্তিহিপাবে স্বতন্ত্র, তেমনই 
জাতিহিসাঁবেও অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্তর। 


গোড়ার কথা ১৭ 
কর্তব্য পশ্থার ছুইটী সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র খার। 


আবার এত সব স্বাতক্্যের কথ ছাড়িয়া দিলেও, মোটামুটি সকল 
মন্ুয্যুসমাজের মধ্যেই ঘে স্ত্রপুরুষঘটত ছুইটা প্রকাণ্ড বিভাগ আছে, এবং 
সে অনুযায়ী অর্বশ্রেণীর মানবের মধ্যেই কর্তব্যপন্থার দুইটা সুস্পষ্ট ধারা 
স্বভাঁবতঃ দৃষ্ট হয়_-এ সত্যটা আরও লক্ষ্যণীয় । 

বিভিন্ন সম্প্রদার ঘটিত এত সব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্তব্যপন্থার নির্দেশ 
সহ্জসাধ্য ব্যাপার নহে, বাক্তিগত কর্তব্যের প্রসঙ্গ তো বাহির হইতে 
তোলাই ভূুল। কোনও একট! শ্রেণীকে ধরিয়া উহার এমন জব 
সাঁধারণ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্তব্য গুলিরই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে 
যাহা কোনও নির্দিষ্ট কালে, নিকিষ্ট ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট অবস্থায়ই উদ্তশেণীর 
সর্ধসাধারণের অবলম্বা | 


আমার আচ্লোচ্য 


কিন্তু এই গ্রন্থে আমবা তদপেক্ষাও একটা ক্ষুদ্রতর গভীর কর্তবাঁকর্তবা 
সম্বন্ধেই আলোচন! কাঁজতে আজ প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্তমান কালে বাঙলার 
নারী-সমাজের কর্তব্যপন্থ! কিরূপ, এবং কিক্ধুপ ভাবেই বা এ পন্থায় চলিয়া 
বঙ্গ-নারী কশ্ম-যোগ সাঁধনায় সিদ্ধিলাভ পুর্ধক জীবন্যাত্রাকে সার্থক ও 
কল্যাণম করিয়া তুলিতে পারে_এই “নিরীর কশ্মবোগণ গ্রন্থে সে ব্ষয়েই 
বথাশক্তি ও বথাবুদ্ধি আমর! পথ নিদ্ধারণে বত্রপর হইব এবং আমাদের 
বক্তব্যগুলিকে স্ুম্প্ট করিবার জন্য আবগ্তকবোধে মাঝে মাঝে একটু 
আধটু যুক্তিতর্ক ও আলোচনারও অবতারণা করিব । 

এই আলোচনা ও ঘুক্তিতর্কমূলক অংশগুলি অনেক সময়ে একটু নীরস 
ও কঠিনবোধ্য হইলেও পাঠিকাঠাকুরাণীরা উহবাদিগকে না উপেক্ষা 
করেন-_এই আমাদের অনুরোধ । কথাগুলি অনেকাংশে জটীল ও নীরস 
হইলেও বর্তমান নারীসমাজের অবশ্তঙ্ঞাতব্য । নানালোকে নানাভাবে 

ন্‌ 
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এই সব প্রসঙ্গে আজকাল কথা কহিতে সু করিয়াছে, উহাদের কাহার 
কোন্‌ কথাটি কতথানি খাঁটা-যেখানে যেটুকু যুক্তিতর্ক আছে 
গুনিয়া-বিচার করিয়া না দেখিলে ফল হইবে না। আমাদের 
কথাই হউক বা অপরের কথাই হউক, কেহ কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ করিরা 
বিপথগামী বা ত্রীস্ত হউন-_ইহা আমাদের ইচ্ছা নহে। 


ধর্মান্য তন্্ং নিহিত গুহায়াঁং। 
মহাঁজনো যেন গত? স পন্থা? ॥ 
অহাভারত 


কে জানে নিগুট ধন্মৃতন্থ শিকূপণ। 
সেই পথ গ্রান্থ যাহে যায় মহাজন । 


নান্বীন্্র কল্মামোগ 


আজান চি 


নারীর কর্মক্ষেত্র 


কম্মকি? যৌগ কি? 'কম্মযোগ' কাঁহাকে বলে? 

কন্মাকি? 

“নারীর কর্-যোগ” কথাটা বুঝিতে হইলে, সর্বাপ্রথমেই) “কর্ম” কি, 
এবং এই “যোগ” কথাটার মানেই বা কি__এই দুইটা তত্েরই জন্ধান লওয়া 
দরকার। 

'কর্ধ” কথাটা জাধারণভাবে অন্পবিস্তর সকলেই আমরা বৃঝিয়া থাকি, 
কিন্তু জানী ও পণ্ডিতগণ ইহাকে যে আরও একটু বিশেষ অর্থে বৃঝিয়া 
থাকেন, এন্বলে মে কথাটারও আভাস দেওয়া কর্তব্য । 


পণ্ডিতের ব্যাখ্যা 

পণ্ডিতেরা কহেন, অঙ্গগ্রত্যঙ্গাদির নাড়াচাড়া দ্বার! নূতন যে কিছু 
অবস্থার স্থষ্টি করা হয়, উহারাই কেবলমাত্র কর্ণ নহে। কর্ণ বলিতে শুধু 
সকল ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরই নয়, প্রত্যুত মন ও অন্তরের প্রত্যেক 
ক্রিয়াটাকেও বুঝায়। তীহাদের মতে কর্মব্যতিরেকে জীবের একমুহূ্ভও 
অতিবাহিত হয় না। এমন কোন অবস্থা নাই, থে অবস্থায় জীব কিছু 
না-কিছু কর্ম না করিতেছে । ধর, কোন কালে, নিতান্ত নিথর-নি্্প 
ভাবে হাত-পা গুটাইয়! তুমি চুপটা করিয়া একটা জড় প্রন্তরমুদ্তির মত 
বিনা, দাড়াইয়া বা! শুইয়া রহিলে | তৃমি বলিবে, সে-অবস্থায় তুমি কিছুই 
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করিতেছ নাঁ, কিন্ত পঙ্িতগণ একথা কিছুতে স্বীকার করিবেন না। 
তাহারা বলিবেন, এই নিখর-শি্ষ্প অবস্থায়ও অনেক-কিছু ভুমি 
করিতেছ ; তোমার ফুস্ফুদ্‌ নিশ্বাস-প্রশ্বাপ টাঁনিক়া লইতেছে ও 
ফেলিতেছে ; তোমার চক্ষু দর্শন করিতেছে ও পলক ফেলিতেছে, তোমার 
কান শব্ধ গুনিতেছে, তোমার মন কতক ধতেছে ও কতর্দিকে 
ছুটিতেছে, তোমার অন্তরে স্থখ-ছুঃখের লন এঙ্গ খেলিভেছেইহ্যাদি 
ইত্যাদি । তাহাদের মতে ইহারাও কম্ম, .কননা_ইহার্দের দ্বারাও নাকি 
সত্বরে হৌক বা বিলম্বে হউক কোনওদিকে উদ -না-কিছু পরিবর্ডন ঘটিয়াই 
থাকে । কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নু ণ্য বিশেষে অল্পবিস্তর 
আমরাও তাহা বুঝিতে পারি। এইরূপ 1ন এ ক্রিয়ার ফলেও 
অনেক সময় জীবের ও জগতের ভালমনের কারণ জন্মিয়া থাকে। 


আমাদের লক্ষ্য 
কিন্ত যাক, অত সুক্ষ কগার এইগ্চ” নিশ্রয়োছজন । সাধারণ 
ভাবে কর্ম বলিতে যাহা বুঝার, আজ আমর। উষ্তা লইরাই কথা বলিব। 
তবে, এশ্রেণীর যাবতীর কম্মের বিষয় আলোচন' এরাও এগ্রন্থের উদ্দেশা 
নহে। জীবনকে উন্নতি ও সার্থকতার পথে লই যাইবার জঙ্ত গৃহস্থ- 
জীবনে নারীকে যাহা কিছু করিতে হয় উহাদের সন্ধে যথাসাধ্য উল্লেখ ও 
আলোচনা করাই আজ আমাদের উদ্দেশ্য | 


তোগ কি? লদ্ঘু ও গুরু ব্যাখ 
অতঃপর “যোগ” কি-এ কথাটার তত্ব লওয়া যাকি। এই যোগ' 
কথাটীরও গুরু ও লঘু-_এই ছুই জাতীয় ছইটা ব্যাথা আছে। যাহারা অঙ্ক 
কষিতে জানেন, এই “যোগ” কথাটার সহিত তাহারা অবশ্যই কতকাংশে 
পরিচিত। দুই-এর সঙ্গে ছুই মিশাইলে চার হয়, পাচের সঙ্গে সাত 
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মিশাইলে বার হয়__ইহারই নাম যোগ ; অর্থাৎ একের সঙ্গে আর একটিকে 
মিশাইয়া দেওয়া বাঁ জুড়িয়া দেওয়া। অঙ্কপুস্তকে শুধু অংখ্যাদির 
সম্পর্কেই এ কথাটীর উল্লেখ করা৷ হইয়াছে, কিন্তু অপরাপর ক্ষেত্রেও 
এইবূপ। ভাতের সঙ্গে ডাল মেশাও, বা পানের সঙ্গে চুণ মেশাও, 
ব1 লাঙ্গলের সঙ্গে গরু জুডিয়া দাও_-এ সকলকেও যোগ করা বলা হঙবে। 
ক্রমে মনের সম্পর্কেও এ কথাটার তঁ ভাবেরই ব্যবহার হইয়াছে । পিতা- 
মাত] বা গুরু ব্যক্তিরা যখন উপদেশ দ্বিরা তোমাঁকে বলিবেন--'মনোযোগ 
করিয়। লেখা-পড়া করিও”__ধীখানেও যোগ কথাটার মানে-_ওই ধরিতে 
হইবে। অর্থাৎ, বখন লেখাপড়া করিবে, মনকে তখন অন্ত দিকে লইয়া 
যাইও না, এ কার্য্ের মধ্যেই লিপ্ত করিয়া রাখিবে। ঘোগ” শকের ইহাই 
হইল লথু বা চলিত ব্যাখ্যা। ক্রমে ইহা হইতেই কথাটার অপর একট+ 
বিশেষ অর্থও দড়াইয্নাছে | একাগ্রভাবে কোনও উদ্দেশ্যকে সফল করিবার 
নিমিত্ত যে কাহারও একান্তিক কামনা ও চেষ্টা, এবং সেজন্ত মনকেও 
অহরহ সেই দিকে চালিত করা_তাহারও নাম যোগ। সাধৃ-মহাস্থা 
ও দার্শনিকগণ আবার আরও একটু উচ্চ অর্থে এই শব্দটার প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন । মনে-প্রাণে কোনও বিশেষ পথে নিজকে লিগুকরিয়া দিয়া কঠোর 
সাধনার দ্বার! ভগবানকে ঘে পাইবাৰ চেষ্টা--একটা বিশেষঅর্থে উহ্াকেও 
তীহার। ওই 'বোগ” আখ্যা দিনা গিয়াছেন। এজন্য, ঈশ্বর লাভকল্পে, জ্ঞান- 
পথের এই আধনার নামই তাহার] দিয়াছেন-জ্ঞানযোগ, আর কম্মুপথের 
এই সাধন।র নাম দ্রির়াছেন-_কর্মরবোগ ; আবার এপ ভক্তিপথের 
সাধনার নাম দির়াছেন-_ভক্তিযোগ | 


আমর। কি বুঝিব ? 
আমরা ইতিপূর্বে 'কর্ধে”র বে ব্যা্যা দিয়াছি, তৎপর এইখানে (এই 


কশ্মযোগ কথাটার উল্লেখের পর ) আবার এই *জ্ঞানবোগ” ও “ভক্তি- 
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যোগ” ছু"টা কথায় তোমরা হয়ত একটু গোলবোগে পড়িয়া । পড়িবারই 
কথা, কেননা, আমাদের পূর্ব ব্যাখ্যান্ুযায়ী “জ্ঞান” ও “ভক্তি”__ইহারাও 
বন্ম বটে। জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, তবে আবার উহাদের এখন এই সব 
স্বতন্্ নামাকরণ কেন ? কথাটা ঠিক__উহারাও কর্ম; কিন্তু ওখানে ওই 
'কম্মযোগ” কথাটীতে 'কশ্ধশব্ধটী একটু বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । 
তক্তি ও জ্ঞানমুলক নানীকর্্ম হইতে কতকগুলি ভিন্নমুখী বিশেষ কন্ম্রকে 
পৃথক ভাবে নির্দেশ করার জন্যই ওই একটী স্বতন্ব সাধনপন্থাকে 
কন্মযোগ' নাম দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু কথাটা একটু জটিল, এবং 
আপাততঃ তোমাদের পক্ষে অনাবশ্তকীরও নিশ্চয় । অতএব এই অবান্তর 
কথাটা এইখানে ছাড়িরা যাই। এ সম্পর্কে আমাদের শেষ ও আসল 
কথাটা এই বে, এই “নারীর কঞ্মঘোগ” গ্রন্থে ওই িম্মযোগ” শব্দটা 
আমরী কতকটা একটা এইরূপ বিশেষ সাধনার অর্থেই ব্যবহার 
করিয়াছি । 

নারী তাহার স্ব-গণ্তীতে থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমের দশকর্ছের মধ্যে কি ভাবে 
নিজকে পরিচালিত করিলে বিধাতার প্র ইঙ্গিতান্ুযারী স্রথ-শান্তি ও 
মঙ্গলের পথে নির্ষিবাদে অগ্রসর হইতে পারেন এবং এইভাবে নিজেকে 
ধন্ত ও সেই বিশ্বত্রষ্ সর্বরময়প্রতুর নিকটে যথাসাধ্য দাযমুক্তও করিতে 
পাবেন-_এ গ্রন্থে এ কথাটীই আলোচ্য । 


€গাডার বিচার 
কিন্ত আজকাল এই “নারীর সুখ নারীর আদর্শ” ও « এী-জীবনের 
সার্থকতা” প্রভৃতি বিষয়গুলি লইয়া চারিদিকে ঘে ভাবে নাড়।চাড়া 
চলিতেছে, এইখানে__আমাদের মুলবন্তব্য লিপিবদ্ধ করার প্রারস্তে_সে 
বিষয়েও একটু আলোচন| করিলে মন্দ হয় না। যেখানে রকম রকম কথা 
উঠিয়াছে সেখানে যুক্তিতর্কের আবশ্যকতা ও অত্যন্ত বাড়িঘ্না গিয়াছে-_এ 
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কথা অবশ্য স্বীকার্ধ্য। যুক্তিতর্কের কথাগুলি সাধারণতঃই জটিল, এজন্য 
যে উহার সর্বরই পাঠিকাঠাকুরাণীদের রচিকর ব! সহজবোঁধা হইবে-্ে 
সম্ভাবনা কম। তাই, ইতিপূর্বে আমরা একটু কষ্টসাধ্য হইলেও এই 
দরকারী আলোঁচনাগুলিতে একটু মনোনিবেশ করিবার জন্য তাহাদিগের 
নিকট আব্দেন উপস্থিত করিয়াছি, কেননা আমাদের মূল বন্তব্যগুলিতে 
শরদ্ধাভক্তি রাখিতে হইলে উহার্দের পশ্চাতে যে ঘুক্তিতর্কের সমর্থক স্তত্তগুলি 
রহিয়াছে উহাদের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া বিধের | 

দুই-তিনটা বিভিন্ন অধ্যায়ে, আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসান্ুযারীই যথাশক্তি 
আমরা এইসব বিধরের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব | 

গোড়ার দিকে যেকথাটী লইয়া আজকাল প্রথমেই একটা 
পরম বিরোধ গা-ঝাড়া দিরা উঠিরাছে উহা এই বে-_নারীর কশ্বক্ষেত্র ও 
পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক কি স্বতন্ত্র? 

সরাসরি কোনো! জবাব দিরা হাঁক্কাভাবে এ কথাটাকে আমরা উড়াইয়া 
দিতে চাই না। এ বিষয়ের কোন কিছু শেষসিদ্বান্তে পৌছিতে হইলে 
এমম্বন্ধে গুটি কতক আরও গুরুতর কথার মীমাংশা পুর্বাহে হওয়া 
আবশ্যক। সেগুলি এই 


(১) যে কন্ম্ম করিতে হইবে, কম্মকির্তীর সে-কাঁধ্য করিবার 
যোগ্যতা থাকা চাই। এই যোগ্যতা পুরুষ ও নারীতে যে 
কোনো কম্মক্ষেত্রে সমভাবে আছে কিন! ? 


(২) যোগাতার কথা ছাড়িয়া দিলেও, কি পুরুষ, কি 
নারী-ইহীদের কাহারও এমন কৌনও বিশেষ অন্তবিধা 
কোনও দিকে আছে কিনা, যদরুণ সেইদিকে উহাদের 
কাহাকেও কাঁজে লিপ্ত হইতে হইলে অপর পক্ষ হইতেও বেশী 
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ত্যাগ ও অধথাক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, বা কখনও কখনও 
বিপদাপন্ন ও পক্ষান্তরে কর্তব্যত্রষ্ট হইতে হয়। 


(৩) সকল কঙ্মাক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী একক্রিতভাবে কাজ 
করিলেই জগতের অধিকতর উন্নতি, না পুথকভাবে কাজ 
করিলে উহাঁতেই জগতের অধিকতর সার্থকত। ? 


আমরা প্রশ্ন কয়টা নিয়ে সমষ্টিভাবে যথাসাধ্য আলোচনা করিব । 


নবীঢেনর অভিযোগ 

আজকাল নব্যদের মধ্যে অনেকেরই এই ভাব যে--কর্ধক্ষমতায় পুরুষ 
ও নারী কেহ কাহারও পশ্চাৎ্পদ নর | তবে নারীকে থে পুরুষের অপেক্ষা 
অনেক ক্ষেত্রে পন্থু দেখা ঘাঁয়, সে কেবল পুরুষদিগেরই স্বার্থপরতা ও নান! 
চক্রান্তের ফলে। একটা পাখীকে বহুকাল পিহীরাবন্ধ রাখিরা তৎপর 
কোন দিন ছাড়িয়া দিলে সে যেমন তখন আর সহজে উড়িতে পারে 
না, পুরুষেরাও নারীদিগের অবস্থা দিনে দিনে কতকটা এরূপই করিয়া 
ফেলির়াছেন। নানারূপ মিথ্যা শাস্ত্বাণী গুনাইরী ও স্বর্গনরকের 
প্রলোভন ও ভর দেখাই তাহাদিগকে হারা ক্রম এমন একটা 
অসহায় অবস্থার অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে আজ তাহাদের ভাবাঁও শক্ত, 
কোঁনোদিকে তাহারা পুরুষদিগের সমকক্ষ | নবারা মুক্তকণে আরও গ্রচার 
করেন যে, স্বার্থপর পুরুষর্দিগের এই অসাধু চত্রান্তগুলি 2? মান্ধাতার 
আমল হইতে আজ পধ্যন্ত সমভাবেই জয়ডস্কা বাজাইয়াচনি আসিতেছে। 

তাহাদের এই কথাগুলিকে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে শেষ পর্যন্ত 
এইরপই দীড়াইবে ₹ 

সমাজের আদি অবস্থায় আমাদের দেশে স্ত্রী-পুরুষ শক্তি-সামর্থ্য ও 
যোগ্যতায় প্রার একরূপই ছিল। পরবত্তী কোনও কালে (সে-ও খুব 
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স্থদূব অতীতের কথা) সমাজের নেতৃস্থানীয় কুটনীতিকুশল একদল 
শান্্কারের ষড়যন্ত্রে ও মিথ্যাপ্রচাবের ফলেই ভ্রান্ত হইয়া নারীরা ক্রমে 
অধঃগতিত হইতে সুর করে। সমাজের বড় বড় নেতাদের মদ্যে তখন 
এমন একজনও সাধু বা বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন না, যিনি এই 
মিথ্যাপ্রচারের মিথ্যাটুকু ধরিয়! দিতে পারিতেন, বা এই অন্তায়ের 
বিরুদ্ধে মাথা তুলিরা দড়াইতে সাহসী হ্ই়াছিলেন। বর্তমান 
ঘুগের মত সেকালে এমন স্পষ্ট বক্তা ও নিঃস্বার্থ পুরুষ উহাদের 
মধ্যে একজনও ছিলেন না। এমন কি, উহার পর শতাব্দী শতাব্ধী 
ধরিযাও এই ভাবটাই চলিয়া আসিরাছে । আর সেকালে মেয়েরাও 
বড় আশ্র্যারকমের বোঁকা ছিল। গোড়ার দিকে ( অর্থাৎ এই ষড়যন্ত্রের 
আবিকাঁলে ) ঘখন শক্তিসামথো বা সুযোগ-ন্ুবিধার কোনোধিকেই উহারা 
পুরুধজাতির ন্যুন ছিলেন না ভথনও ঘে কেন বুদ্ধিবলে এ ষড়বন্ তাহার! 
ধরিতে পারেন নাই, বা ধরিরা উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, ঠিক 
বোঝ। বায় না। অরুন্ধতী, সাবিত্রী (শান্্জ্ঞানে ধিনি নারদকেও বিশ্মিত 
করিয়াছিলেন ), গান্ধারী, কুস্তা বা দ্রোগবী গন্তি মহিরসী ললনাদের কথ! 
তুলিরা ফল নাই, কেননা, উহারা সত্যকার মানব ছিলেন, কি নিছক 
কবির কল্পনা, কে বলিবে? কিন্তু মৈত্রী, গাগী, মদালসা, খনা, লীলাবত্তী, 
ভারতী (যাহাকে তাহার পর্ডিতম্বামী মণ্ডনশীর সহিত তর্কঘুদ্ধকাঁলে 
বরং শঙ্করাচার্ধ্যও বিচারক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন ), লক্মীবাই, অহ্ল্যাবাই 
ও রাণী ভবানীর মত রমণীরা বদিও খুব তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী ও ক্ষমতা 
শালিনী ছিলেন, এ ষড়যন্ত্রের ক্রমিক নিগ্গেষণের ফলে এবং যুগযুগান্তের 
সংস্কারবশেই উহ্থারাঁও নিশ্চিত উপাম়হীন হইয়া পড়িরাছিলেন। পরস্ত ঘদিও 
তাহারা পক্ষান্তরে এত উন্নত হইয়াছিলেন, কিন্তু একালের নারীদের মত 
এমন স্পষ্ট ভাষায় মুক্তকণ্ঠে এত বড় অত্যাচারের কথাটা] ভাঙ্গিয়া বলিতে 
পারিতেন--এমন সৎসাহস উহাদের কাহারও ছিল না । 


২৮ | নারীর কর্মফোগ 
অভিচোগের ভিত্তি ইক? 


নবাদের এহেন চিত্রের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণভাবে সায় দেওয়া 
ম্নকঠিন। আমরা বলিতে বাধ্য ঘে, নারীর যোগাতা সর্ব 
পুরুষের অনুরূপ হইলে, পুরুষের এ ধড়বনত্রটা গোড়াগুড়িই 
তাহারা নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন এবং পণ্ড করিযাঁও দিতে 
পারিতেন। যর্দি বলা যাঁয়, এ ষড়যন্ত্রটা এতদিন যে তাহার! বোঝেন নাই 
বা এতকালে বোঝেন নাই__ওটা তাহাদেব বোকামি, তবে তার উত্তর-_ 
এ বোঁকামিটাই তে! তা”হলে তাদের একটা মন্তবড় অযোগাতা ; অন্ততঃ 
বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারী পুরুষ হইতে পঞ্গু। আর যদ্দি বলা'যায়, নারী যে কথাটা 
না বুঝিতে পারিয়াঁছে তাহা নয়, কিন্তু বুঝিতে পারিয়াও পুরুষের সঙ্গে সে 
আটির়া উঠিতে পারে না তো!--তবে তার জবাব-তাহলে, এ 
মানসিকই বলো আর দৈহিকই বলো, এমন কোনিও দুর্বলতা বা অক্ষমতা 
নিশ্চয় তীহার মধ্যে আছে, যাঁ”র ফলে বাধা হইয়াই পুরুষের নিকটে 
এ-পরা'ভব তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়। 


আমীঢ্দর প্রত্যুত্তর 

কিন্তু আমরা বলি কি, আসল বিষয়টী-_এঠ দ্'জাতীয় 
ব্যাখ্যা হইতেই একটু স্বতন্ব। নিছক পুকষের চক্রান্ত মূলেই নারী 
যে আজ পুরুষ অপেক্ষা! এত হীন ও অসহায় হইয়! পড়িরাছেন, এটা 
একটা আধফাঁ়ে গল্প বই আর কিছুই নয় | বস্ততঃ নাপ' পুরুষ 
অপেক্ষা হীনাও নর আব দ্রীনাঁও নয়। প্রকৃত কথা এই কোনও 
কোনও দিকে পুরুষ যেমন নারী অপেক্ষা প্রবল, আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে নারীও পুরুষ হইতে অনেক গুণে প্রবলা ও শ্রেষ্ঠা। সুতরাং 
যোগ্যতা বিষয়ে নারীপুরুষের অসমত্বটা কেবল মাত্র ক্ষেত্রবিশেষেই লক্ষিত 
হইয়া থাকে। আমাদের আরও মনে হয়, বস্তুত নারী নিজেও এ কথাটা 
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চিরকালই বুঝি! আসিয়াছে, এবং বুঝিয়া আসিয়াছে বলিযাই, সমাজের 
ভিতর তাহার নির্দিষ্ট স্থানটীকে সে কখনও নিজে তত হেয় বা অসম্মানকর 
মনে করে নাই, এবং একারণে এ অবস্থার বিরুদ্ধে কখনও সে প্রতিবাদও 
করে নাই। প্রতিবাদের সত্য কোনও কারণ থাকিলে, সে-গ্রতিবাদ 
নিশ্চয়ই দে করিত, এবং এই প্রতিবাদের পরে প্রতিকার করিবার 
মত শক্তি, সামর্থ্য ও যোগাতাও সে কোনও দিকে ন! কোনও দিকে 
প্ররোগ করিতে অবশ্যই অমর্থ হইত | 

তবে কি আজকাঁশ নব্য সপ্পরদ্ায়েরা নারীর এত নব অসহায় ভাবের 
বিরুদ্ধে যে নান] কথা তুলিয়া এত টেচামেচি স্বর করিয়াছে--এসকলই 
ভুল? নারীর সত্যকার কোনও অভিবোগই আজ নাই? উত্তর__না, 
সেকথাও আমরা মনে করি না। তাহাদের অভিযোগের কারণ হয়ত 
আজ কিছু সত্যসতাই আসিয়া পড়িরাছে, কিন্ত তার জন্তে আমরা তো মনে 
করি, এই আধুনিক গগটা, এবং এই যুগের আমর! পুরুষ নেতাগণই 
হয়তব! প্রকৃতপক্ষে অনেকাংশে দ্বার । 

কথাটা আপাতদৃষ্টিতে অনেকথানিই বিসদৃশ মনে হইতে পারে বটে, 
কেননা দেখিতে পাওয়া যায়, এই আধুনিক যুগের পুরুষদিগের মুখ 
হইতেই এই নারী-আন্দৌোলনের প্রচারটা এমন গভীরভাবে প্রসারিত 
হইতে সুরু করিয়াছে । কিন্তু এই আধুনিক পুরুষের! পতাঁকা বহন করিয়া 
এ আন্োৌলনটা। প্রচার কৰিতে এমনভাবে ব্রতী হইয়াছেন বলিননাই ইহার 
যাবন্তীর গৃঢরহস্তবিষয়েও তীহারদের সকলেই যে স্গরিজ্ঞাত ও ভ্রম 
প্রমাদশূন্ট, এমত বলা অবৌক্তিক | 


বিরোধ কোথায় ? 
যাহ! হউক, এসম্বন্ধে আমাদের নিজের বক্তব্যটা এইক্ষণ আরও একটু 
স্গ্ট করিয়া বলা দরকার । আমাদের নারী-সমাজের বর্তমান দুর্গতির নিমিত্ত 


৩০ নারীর কর্ম্মযোগ 


অনেকে প্রাচীন শাল্ত্রকাঁর ও প্রাচীন সমাঁজের পুরুষ নেতাগণকেই দারী 
করেন বটে, কিন্তু কিভাবে সত্য সত্য যে উহার উহার জন্য দায়ী 
হুইলেন, সে-কথাঁটা তীঁহারা নিজেরাও যেমন ভাল করিয়া বুঝিতে চাঁহেন 
না, অপরকেও ভাল ঘুক্তি-তর্ক দিয়া প্রবোধ দিতে চাঁন না। আমাদের 
বর্তমান নারী-সমাঁজের ছুর্গতির আঁফাঁরট! সত্যসত্য কি, এবং উহা 
কিভাবে, কখন, কোথা দিয়াই বা আসিল, সে-সম্বন্ধে আমাদের সকলের 
স্পষ্ট ধারণা আছে, এমনও মনে হর না । নারীর দুর্গতির কোনও সুম্পষ্ট 
ধারণ! আয়ত্ত করিবার জঙ্ট, পুর্বাহে নারীর আদর্শ সম্বন্ধে একটা পরিফার 
ও স্থির ধারণা থাকা আবশ্যক | এই 'আদর্শটার সন্ধান পাওয়া গেলে নারী 
আজ এই আদর্শ হইতে সতাসতা কতট| সরিয়া পড়িয়াছে, উই*ও 
আয়ত্ত কর! সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। 

পরিচ্ছ্দান্তরে এই “নারীর আদশর্টী অন্বন্ধে যথাসাবা আমরা 
আলোচনা করিয়ানি। সে-সম্বদ্ধে নানা বিস্তারিত যুক্তিতকের কথা 
ছাড়িয়া দিয়া এইখানে বোপহনন এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, যতদুর বোঝা যার, নিক্লিখিত কয়েকটা ধারণা হইতেই 
আমাদের নারী-সমাজকে আপাততঃ আমরা এত পন্নু ও অসহায় মনে 
করিতে আর্ত করিয়াছি 


(ক) আমাদের মেয়েদের কর্মাক্ষেে সাঁধীনন স্ব কাজ 
করিবার কৌন অধিকাঁরই নাই। ভীহাদে সুখ-ছুঃখ ও 
ভাল-মন্দ সকলই পুরুষরিগের হাতধরা। এক কথায় সমাজে 
পুরুষদিগের তীহারা দীসী-বাদী। পুরুষদিগের রুপাদি না 
পাইলে, নিজ চেষ্টা-উদ্ভোগে আত্মরক্ষা করিয়া! থাকিবার মত 
উপায়ও তাহাদের নাই। স্বেচ্ছাচারী পুরুষের খেয়ালের 


নারীর কর্মক্ষেত্র ৩১ 
অত্যাচারে এইজন্যই দিনে দিনে তাহাদের স্বাস্থ, শক্তি ও 
সন্ত্রম ক্রমে অন্তহিত হইতেছে । 

(খ) এইজন্যই নারীর! নিজের বা সমাজের বা দেশের-_ 
কাঁহারই কোনে। ভাল কাঁজে লাগিতেছে না! দেশের দিক 
দিয়া দেখিতে গেলেও, সমাজের অদ্ধেক শক্তি-সামর্থ্য এইতাঁবেই 
পণ্ড হইয়া যাইতেছে । 


(গ) নারীরা বাহিরে বাহির হইয়া পুরুষদের মত সকল 
কাজে আত্মনিয়োগ করিতে ও যথেচ্ছ! অঞ্োপার্জন করিতে 
পাঁরিলে প্রতোক পরিবারের, এমন কি সমগরদেশের অর্থসমস্থা 
বহুল পরিমাণে দুরীভূত হইত। 

(থ) অবরোধ-প্রথা, পর্দা ও পুরুষদিগের সঙ্গে জাধীনভাবে 
মেলামেশার বাঁধাবিক্বগুলি না থাকিলে দেশের উপকারাথে 
তাহারাও আজ অনেক কাজ করিতে পারিত, এবং জ্ঞান- 
বিস্তারের দিক দিয়াও তীহাদের অনেক স্বিধা হইত। 

একটু পর্যবেক্ষণ করিরা দেখিলে বোঝা যাইবে, বণিত উপরোক্ত 
অন্বিধাুণির দরুণ সমাজে যে-সকল অমঙ্গলের কারণ সংঘটিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে করা হয, বিশেষ করিয়া উহারা দুইভাগে বিভক্ত 2 (১)নারী 
নিজে বড অসহার হই গঞ়তিয়াছে, এবং (২) দেশের ও সমাজের কাজে 
নানাদিক দিয়া নানা বিপদ-আপদ ও অসুবিধা আমির দেখা দিয়াছে। 


সব কথ খাঁটি নহে-স্বাশ্ীন কেউ নয়। 
শীসনের এঞয়োজনীয়ত।। 
এইসব কথার পৃষ্ঠে আমাদের বক্তব্য এই থে, নারীর এই সব অসহার 
তাঁব ও উহার কারণগুলির চিত্র খুব খাঁটি নহে। আমার বর্তমান 





গার কগযোগ 


জবসথাযিও নারীরা সতাসতা পুরুষদের তত হাতবরা নয় বা এ নিযাশ্রও 
নয়। অধিক।শছনেই তাহাদের নিজেদের অনেক ছুরর্লতা ও দোষ 
বশতঃই এইসব অবস্থার স্থষ্টি হইতেছে । নারীকে আমাদের জমা 
পুরুষেরা সতযসত্য দাঁশীভাবে দেখেন বলিয়! তো মনে হয় না; ভবে 
তীহাদিগেরই মঙ্গলাঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া অনেকটা শাসনের গণ্তীর 
মধ্যে রাখিতে চান বটে। মঙ্গলকর শাসন সকলের পক্ষেই হিতকর। 
এই শাসনের বাঁধন এড়াইয়া কাহারই চপে না, নারীরও না, পুরুষেরও 
নয়। যেদিকে টাও, সকলকেই কিছু না কিছু শাঁষনের গণ্তীতে থাকিতেই 
হয়। পুরুবও সমাঁজিক ও রাষ্্ীক নিরমের অধীন, এমন কি, বনুস্থলে 
নারীর শাসনেরও অনীন বটে। নিরবচ্ছিন্ন স্বাদীনতা কাহারও নাই, 
এই বিরাট প্রক্কৃতিও কতকগুলি আইনকান্টনের বণীভূত হইরাই গ্রতি- 
নিয়ত চপিতেছে এবং দূর দেখিতে পাই, রং ভগবান৪ ভাঙার 
নিজেরই নিদিষ্ট বিধিবিধান যতক্ষণ সম্ভব পালন করিদাই টলেন। 
জগতে আসিয়া গ্রতিকার্ধো, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছার হউক, কিছু-নাঁকিছু 
বাহিবেল বাবাখিদ্ধে আন্মসমর্পণ করিতেই হয় । নিজেদের সুখ-শান্তি 
ও মঙ্গলের দিকে লক্ষ করিরাই এইসব সভিতে হয়, এবং উহা! বুৰিয়া 
সকলে সে-সব সহেও। 


ঘরের শাসন ও বাহিতের শাঁসন-€কানটা। 
শ্রাঘ্য» 
নারী যদি ঠিক পুরুবদের মতই চলিতে ফিরি,৩ আরম করে, তাহ! 
হইলেই বা কিরূপে বাহিরের বাঁধাবিদ্ব গুলিকে সে একেবারে ঠেকাইয়া 
চলিবে? ঘরের অভিভাবকের অধিকার হইতে বাহির হইয়া নারী 
বাহিরের কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিলে এইটুকুই মাত্র অবস্থান্তর ঘটিবে 
যে, আপনার লোকের পরিবর্তে বাহিরে অপরলোকের নিকটে তাহাঁকে 


নারীর কর্দাক্ষেত্র ৩৩ 
“দাসখত” দিতে হইবে। ঘরের অভিভাবকের আদেশ-অনুজ্ঞার পরিবর্তে 
বাহিরের মুনীবের আদেশ-মন্ুজ্ঞা। শুনিরা চলিতে হইবে। 

এ অবস্থাটা শ্রাঘা কি ছুাগ্যের_ভাবিবার বিষয় । ঘরের 
অভিভাবক হইতে বাহিরের ঘুনীব কোন্দিক্‌ দিয়া শ্রেষ্ঠ? ঘরের অভি- 
ভাবকের আদেশ-অনুঙ্ঞাগুলির মধ্যে কিছু-না-কিছু মেয়েদের মঙ্গলা- 
মঙ্গলের দিকেও লক্ষ্য থাকে নিশ্চয়, কিন্তু বাহিরের মুনীবের লক্ষ্য তাহার 
নিজের স্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়া অপর কোনও দ্বিকে যাইতে পারে, 
একথ| কেহ বিশ্বা করিবেন কি? তবে এখানে একটা! বলিবার কথ! এই 
আছে যে, বাহিরের ক্ষেত্রে স্বৃবিধা-অন্থৃবিধা বুঝিয়া নারী মুনীব পরিবর্তন 
করিতে পারেন, কিন্তু অন্তঃপুরের ভিতরে পরে সুবিধা নাই। সেখানে 
পুরুষ চিরকালের মতই তার প্রত, এবং এই চিরস্থারী গ্রত্বত্বের সুযোগ- 
স্ুবিধ! পাইয়া সে তাহার উপর বতখাঁনি অত্যাচার করিবার অবকাঁশ 
পার, বাহিরের কোনও মুনীবের পক্ষে ততখানি সম্ভবপর নহে। 
কিন্তু যেকোনো হিন্দুগরিবারে পুরুষ ও রমণীর স্বার্থ ও মঙ্গলামঙল 
পরস্পরের কাষ্োর সহিত এমন নিবিড় ও অচ্ছ্ছ্ভাবে অন্বদ্ধ যে, 
পুরুষের পক্ষে তথায় এহেন স্বেচ্ছাচার-প্রধর্শন প্রারশঃই সম্ভবপর হর না। 
ভুন-ভরীন্তি বা অশিক্ষাধশতঃ কুত্রাপি কোথায়ও এ শিরমের ব্যতিক্রম 
ঘটিলেও, বল! যাঁর, নারীর পক্ষে তথার প্রতিকারের উপায় বাহিরে বাও? 
নহে, পরন্ত এই অশিক্ষার অন্ধকারকে পরিবার হইতে সর্বপ্রযত্রে দূর করা। 

কিন্তু বাতিরের শাসন ভাল, কি ভিতরের শাসন ভাঁল-_সেটা এক 
ধাঁপ পরের কথা | আমরা প্রথমত ; একথাটাই বলি! লইতে চাই যে, সর্ব 
গ্রকার শাসনের গণ্তী ছাঁড়াইয়া নিরবচ্চিন্নযূপে স্বাদীন হওয়া, কি 
নারী কি পুরুষ, কাহারও পক্ষেই সম্ভবপরও নয়, আর মঙ্গলজনকও নয়। 
শুতরাং জগতের অপর সকলের মত নারীকেও শাসনের বাধন মানিতেই 
হইবে। এখন দেখা ঘাক্‌, অন্তঃপুরের ভিতরে এই শাষনের গণীতে 


| ” গু 
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থাকিরাও নারী সত্য সত্য এত অসহায় ও পঞ্ঠু কিনা এবং এই অন্তঃপুরে 
থাকার দরুণ সমাজের বা দেশের বা নারীর নিজের কোথায় কি 
অস্থবিধা ও ক্ষতি জন্মিতেছে। 


গ্ুহধস্যের প্রয়োজনীয়তা! 

এসব কথার উত্তরে আমাদের প্রথম বক্তবা এই যে, দেশ ও সমাজ 
যেমন ঢইদিকের ছুইটী বড় কথা, আমাদের এই গৃহ-সংসারের কথাটিও 
তদ্রপ। এই গৃহ-সংসারকে স্ুখেন করিবার জন্যই সমাজকে ও দেশকে 
উহার অন্তুকুল করিয়া গঠন করিতে হয়। গোড়াতে এই গৃহের স্থুখ- 
শান্তির মূলেই কুঠাঁরাঘাতি করিলে ওই জমাঁজ বাঁ দেশের ভাঁলমন্দটাও 
বহুলাংশে অর্থশূন্যই হইয্রা পড়িবে। আর এই গৃহের শান্তি না থাকিলে 
সমাজ বা দেশের সাধনাঁও দুঃস্বপ্ন মাত্র । অনশ্ এই গৃহের শীস্তিকেই 
পাঁকাঁভাবে স্তারী করিবার ভন্য পূর্নাহে এমন কতকগুলি সমাজের ও 
দেশের কজের ডাঁক আসিরা পড়িতে পারে যে তখন আপাঙ্ঃভাবে 
এই গৃহের বুখশান্তিকেও কিছুটা আমাদের উপেক্গী করিয়া চলিতে 
হ়্। উহাতে আমাদের আপন্তি নাই। কাল যদি দশটাক1 পাইবার 
সম্ভাবনা. থাকে তো আজ গাট তইতে ঢই টাকা বাহির করিয়া দেও! 
অনশ্ঠ্ট বিচক্ষণতাঁর কাধ্য । কিন্তু যদি 'এমন কোনও অস্তাবনা দেখ! 
যার যে, এই দশটাকাঁর প্রলোভন মুলে আবার অপর কোনও দিক্‌ দিয়া 
দ্বেউলিঘা1! বনিবার কারণ আসিরা পড়িতেছে, তবে সে দশ টাকা লাভেন 
প্রত্যাশ। ছাঁড়িযাও, তখন সে দ্'ট|ক1 আমার না ক” 4 করিয়া দেওয়াই 
সঙ্গত। সুতরাং দেশের কাঁজের বা সমাজের *..এর ডাক আদিলেও, 
গৃহের স্ুথ-শান্তির ত্যাগটা তন্টকই আমরা স্বীকার করিতে পারি, 
বতটুকুর দরুণ পাকাভাবে আম'দের গৃহের মঙ্গল ও ুখ-সৌভাগ্য 
একেবারে বিনষ্ট না হইয়া যাঁর । 
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নানা গৃহ-বন্ধতের অত্যাবশ্ঠকতা 

আমাদের মনে হয়, আমাদের গৃহের বন্ধনের মধ্যে এমন কত্বক- 
গুলি বন্ধন আছে যাহারা একবার ছাড়া পাইলে আর সহজে ভাঁতে 
ফিরিয়া আসিবে, সে সম্ভাবনা নাই; অন্ততঃ সহজে যে আজিবে না, 
সেকথা স্থির । বিগত দেড় হাজার দই হাজার বংসরের যধো আমাদের 
দেশে কতরাজত্ব ডুবিয়া গেল, আবার কত রাজত্ব নুতন গড়িরা উঠিল; 
কত সমাঁজ ন্ট হইল, আনার কত নৃতন জমাজের স্থষ্টি হইল, কিন্ত 
আমাদের পারিবারিক নীতি ও বিপানগুলি এতকাঁলের মধ্যেও তেমন 
বিশেষ বদলাম নাই। সকল ছাঁড়িরাও এই জিনিষটাকে সর্বস্বপণ করিয়া 
আজও আমরা আক্ড়হিয়া ধরিয়া আছি। বৌঁধ হয় এই চেষ্টার পশ্চাতেও 
ওই ভয়--এজিনিয একবার হাতছাড়া! হইলে আর হয়ত সহজে ফিরিয়া 
আসিবে না। কিন্ত এজিনিষগুলিন জন্তে এ ভয়ে এত কাতর আমরা 
কেন হই--এইটাই প্রশ্ন। জিনিষগুলি কালে কাজে ঘদধি নানা পরীক্ষার 
মধ্য দিঘী নিতান্তই অপরিহার্য ও কল্যাণকর বিবেচিত না হইয়া! আসি, 
তবে ও-ভয় আগিত কি? বলা বার__কখনই নঘ। 


গৃহুকন্ে নারী ও পুরুতের ভাগ 

আমাদের এই জাতীয় পারিবারিক বন্ধনগুলির মধো মোউ।নউিছবে 
এই করেকটাকে নিশি করা যাইতে পারে ১ পুরুষ বাহিরের আপদ- 
বিপদ হইতে পরিবারকে রক্ষা করিবেন, এবং উহার ভরণপোধষূণের জন্য 
দীী হইবেন; রমণীর! গৃহের সকল প্রধান প্রধান কাজকর্ম সম্পন্ন 
করিবেন, শিশু প্রতিপালন করিবেন এবং রন্ধন ও সেবাস্তশ্রধাদির 
দ্বারা পরিজনের পরিচর্যা করিবেন । ব্রত্তপৃজাঁদি লৌকিক ধশ্মকর্শের 
ব্যাপারেও রমণীরাই অধিকতর অগ্রসর হইয়া সকল আয়োজন-উদ্বোগ 
করিবেন । 


৩৬ নারীর কম্মযোগ 


পুথকত্ত্বের আবশ্বাকতা। 

সংসারের খরচ, রন্ধনাদি গৃহস্থালীর যাবতীয় নিত্য কাজ, শিগুপ্রতি- 
পালন, পরিজনের সেবান্তশ্রুষা, লৌকিক ধর্্াচার-_বন্তৃতঃ সর্বগৃহে 
ইহাদের প!জনী॥ হই অপরিসীম | কোন গৃহের পক্ষেই ইহাদের একটীও 
উপেক্ষনীয় বা পরিহার নর। নিত্যই ইহাদের প্রয়োজন এবং থে 
পরিধারে ঘত অধিক পরিমাণে ইহাদের সুব্যবস্থা, সে পরিবারে শ্থখ- 
শান্তির পরিমাণও তত অপধ্বিক। এই কাজগুলিকে হিন্দু-সমাজরক্ষকগণ 
এ ভবে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এতকাল বিভাগ করিয়া দির যে সুবিবেচনার 
কাধ্যই করিয়া আসিঘাছেন-ইহ] অস্বীকার কর! যার না। এ কার্ধ্যগুলি 
অন্তান্তদেশে ও অন্যান্ত মাজে আজও পর্যন্ত অল্লাধিক এভাবেই ক্ত্রী- 
পুরুষের মধ্যে বিভক্ত দেখ! বার । সন্তান-রক্ষা, শিশু-প্রতিপালন, গৃহ- 
সংরক্ষণ এগুলি, সব্বত্রই লক্ষিত হয়, নারীদেরহই বিশেষ কাজ, এবং 
উহাদের দ্বারাই শ্রে্তবভাবে শিম্পনন হইতে পারে। তবে একথা! অত্য 
যে, আমাদের সমাজে এগুলির মধ্যেই নারীদিগকে যেভাবে আমর! 
একনিভাবে বাধিযা বাখিরাছি, সেরূপ অন্যত্র কুত্রাপি আর দুষ্ট হয় না। 
কিন্তু ইহারও কারণ আছে বলিতে হহবে। প্রথমতঃ, এ কাঁজগুলি এত 
গুরুতর যে, যাভাদের উপর উহাদের ভার প্রদত্ত হর, যি একনিভভাবে 
উহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ না থাকিরা উহারা অগ্ঠদশদিকে নজর দিতে বান, 
. তাহাতে মোটের ওপর শেষপর্যন্ত পরিবারের লোকসানই হইবার সন্তাবনা। 
দ্বিতীরতঃ, আমাদের দেশের 'ও সমাজের পারিপাশ্িক অবস্থাগুলিও 
এই বাবস্থারই অন্ুকুল। নারীকে এ গণ্ভীর বাহিরে ত* ॥ নিযোজিত 
করিতে গেলে, অনেক দিক হইতেই অশেষবিশেষ অৎসাঁতীর এমন সব 
বিপদ-আাপদ আসিদ্া! আমাদিগকে বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত করে থে উহাতেও 
শ্ে পর্যন্ত আমাদের পারিবারিক সুখ-শান্তির অধিকতর অনিষ্ঠই সাধিত 


হহম়া থাকে । 
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এইক্ষণ, এই ব্যবস্থার দ্বার! নারীর ওপর কোনও সত্যকার অবিচার বা 
অত্যাচার করা হইল কিনা, সে বিবেচনা করা যাক। 


কাহার ভাগ গুরু? নারীর দাবী। 

নারীর ওপর অগিত এই কর্খগুলির ভার বন্তবতঃই ঘর্দি এত গুরুতর 
হয় যে, পুরুষদের চাইতেও অনেক বেণী তাহাদিগকে খাটিতে ও সংসারের 
ভার বহন করিতে হয় বলিয়া মনে করা বাঁ, তবে ইঙ্াও অবগ্ঠ কর্তবা যে 
নারীর এই অতিরিক্ত দারীত্বের ভার লাঘবকল্ে পুরুষগণও আংশিক ভাবে 
যথাসম্ভব উহা! গ্রহণ কৰিবে ; কিন্ত তেমন অবস্থায় এ কথাও স্বীকার্ধয যে, 
নারী আর তখন বাহিরে ছুটিবার উজৃহাত? কিছুমাত্র খু'জিয়! পাইবেন না। 

কিন্তু পক্ষান্তরে নারী বদি বলে, তাহার এ ভারটুকু পর্যন্ত নয়, ইহা 
অনেক বেণী আও কিছু সে করিতে পারে, এবং কেনই বা সে-সব করিয়া 
যথসম্তব সে তাহার নিজের, সমাজের ও দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ 
না করিবে, এবং যদি সে-অভিযোগও সন্যাই হয়, তবে বলিতে পারা 
যার, তাহাকে এইদ্ধপে পঙ্গু করিয়া রাখা পুকষের পক্ষে মাত্র দইটি কারণেই 
সম্ভব ও নাব্য; এবং সেই দুইটা কারণ হইতেছে এই ঘে (১)-যদি সত্য 
সতাই গারিবাৰিক শাস্তির মূলভিত্তি চিরকালের মতই এই আবস্থাস্তর বশতঃ 
ধরিয়া পরিবার কারণ হর, (২) এবং তদ্বারা অপর ফোনও দিক হইতে এমন 
কোনও নৃতন আপদ-বিপদ আপিবার সন্থবনা থাকে যদ্বারা আমাদের 
ঈগ্গিত শ্বুফলের ওগরেও বিপদাপদের মাত্রা ভারী হইয়াই উঠে অর্থাং যে 
সার্থকাতার জন্য নারীকে বাহিরে যাঞয়া, ঘদি এই বাহিরে যাওয়ার ফলে 
আবার অপর দিকে এমন বিপদাপদেরই উদ্ভব হ় ঘে, উহ্ারদ্বারা মোটের 
ওপর অমঙ্গলই বেধী হয়, ঈপ্সিত নুফলের সার্থকতায়ু? সে অনিষ্টের 
ক্ষতিপূরণ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে সেক্ষেত্রেও নারীকে 
পুরুষের বাধা দেওয়াই সঙ্গত। 


৩৮ নারীর কম্মযোগ 


এইভাবে বাধা দেওয়ার নিষিত্ত পুরুষকে স্বার্থপর বা স্বেচ্ছাচারী বলিলে 
ঠিক হইবে না। যে মঞ্গলামঙ্গলের উপর লক্ষ্য রাখিরা! পুরুষ এই কার্ধ্য 
করিবেন, সে মঙ্গলামজল নারী ও পুরুষ উভরের পক্ষেই তুল্যভোগ্য। কিন্ত 
যেস্থুলে উপরোক্ত ছুইটা কারণের কোনটাকেই খুঁজি! পাওরা যার না, এবং 
তবু সে বাধা থেয়, নারী সেস্থলে নিশ্চিত নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হইয়া 
থাকে। 

যদিচ আমরা আজকাল কতকাঁংশে এইরূপে নারীকে নিগৃহীত ও 
অত্যাচারিত করিতেছি, তথাপি চিরকালই বে এইদ্ধপ করিয়া আসিয়াছি, 
একথ! অমুক । নারীকে শিব্বিবাদে ও ধথে্ট সফলের সন্তাবনা 
লইয়া বাহিরে নিয়োজিত করিবার স্থযোগ-স্ুবিধা সত্যসত্যই বহুকাল 
আমাদের হয় নাই| ভ্রত বা এই বাহিরে পাঠাইবার 
আবগ্তকতাঁও এতকাল আমাদের হর নাই। এ সুযোগ-সুবিধা 
আজও পুরোপুরিভাবে আসিরাছে কিনা, এবং এ আবস্তকতাও 
খুব অধিক পরিমাণে আজ আমরা অগ্থভব করিতেছি খিনা-এসবও 
মতান্তরের বিষয় | তবে) বর্তমানে, কালধর্ে ও চলিত একটা বিশেষ 
অবস্থায় সে স্থুধোগ-স্থবিধা ও আবগ্তকতা কতক পরিমাণে আসিয়াছে, 
এপর্যন্ত স্বীকার করা যায় বটে | 

পুর্বে শ্লীলোকের উপাজ্জনের ওপর অংসার নিউর করিত না, 
কিন্ত আজ সে অবস্থার অবগৃই পরিবর্তন ঘটয়াছে। অনভীতকালে পুরুষ, 
কি দৈহিক শক্তিতে, কি অর্থবলে পরিবার রক্ষার অক্ষমতা গ্রকাঁশ করে 
নাই, কিন্ত সে-গর্ব পুরুষের আজ আর নাই। পুরুষ আঁজ সদ -ত্যই নারীর 
এই দ্বিবিধ সাহায্যেরই প্রত্যাশা, তাহার একার উপা” .প সংসার আর 
চলিয়। উঠে না, নারীর সাহাধ্য ব্যতীত আজ সে স্বরাজলাভেও অক্ষম । 
তারপর, ইতিমধ্যে দ্বেশের হাব-ভাবেও কিয়ৎপ(রিমাণে এমত পরিবর্তন 
লক্ষিত হইতেছে যে, বহির্গমনজনিত নারীর আপদ-বিপদও কিয়ৎ- 


নারীর কর্দক্ষেত্র ৩৯ 


পরিমাণে অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে বলিরাই মনে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
হয়ত বা তাহার মানসন্ত্রমের মাঁপকাঠিটাও আবগ্ৃকান্ুরূপ অনেকটা 
সন্কুচিত হইয়াও আসিয়াছে । 

স্থতরাং নারী আজ একটা নীমাবদ্ধ গণ্ভীর মধো এই বাহিৰে 
যাইব!র দাবী অনেকটা গর্ব ও জোরের সহিতই পুরুষের নিকট উথাপিত 
করিতে পারে। বলিতে পারে-“তোমরা যখন রীতিমত উপার্জনে 
অক্ষম, দেশের কাজ এক! সাম্লাইতে পার না, আমাদের নানা সামাজিক 
অভাব-অভিযোগের দিতেও এত অন্ধ, তখন আমরাও এখন বাহিরে বাইব 
না তে কি? এজন্যই বলিতেছিলাম, নারীর এই অসহার ভাবের 
দরুণ আধুনিকেরাই প্রধানতঃ দারী। প্রাচীনকালে পুরুষদের বিপক্ষে 
নারীর এ জাতীর অভিবোগের অবকাশ ছিল না। আধুনিকেরা বে কেবল 
মাত্র ভাগাবশেই এসব অভাধাঁগ আজ ম1থ। প1তিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন, 
ঠিক তাহাও নহে। বলিতে পারা বায়, বহুলপরিমাণে তাহাদের এই 
নিজের অঞ্দগমতাগুলি তাহাদের নিজেরই হাতে গড়া। 


নবীনের অক্ষমতা 

আজ আমরা ঘরে বাহিরে “বাবু” হহর়াছি, শুধু নিজেরা বিলাসিতার 
পড়িয়াই বে তেজ, বীর্য ও অর্থের হানি করিতেছি, তাহা নর, শ্রী-কগ্তা 
পরিবারবগ্গকেও যথাশক্তি সেই শোতে ভাসাইরা দ্িরাছি । খাইতে" 
গরিতে না পারি, কিন্তু ফ্যাসন-সই জামাজুতা চাই, দ্র"আনা চার-আনা 
চুলছাটাই টাই, গৃহিনীর জন্য “হিমানী” এসেন্স, সাবান ও বেনারসী 
শাড়ী চাই। ঠেকা বড় বাঁলাই'_খবান্ত্য হারাই়া, গোলামি স্বীকার 
করিয়া! ও কেরাণীগিরি লইাও এইসব আরাম আমাদিগকে বজার রাখিতেই 
হইবে । সংসাররক্ষার মত অর্থ এবং দেশের ও অমাজের কাঁজ করিবার 
মত নৈতিক বা দৈহিক বল বা তেজবী্ধ্য আঁদিবে কৌথ হইতে ? 


৪০ নারীর কম্মযোগ 


তাঁরপর নারী এই নয় সেই নযব-_এসব যথেষ্ট বলিতেছি বটে, কিন্ত 
আমার্দের নিজের কুসংস্কার, কাঁপুরুষতা, পরস্পরের প্রতি সক্কীর্ণ নীতি, 
স্বাস্তর ও সদশিক্ষারপ্রতি অমনোযোগিতা-_এইগুলির প্রতি কতখানি 
, আমরা দৃষ্টি দেই? মুখে ফেটুকু বলি, কাজে সেটুকুই বা কতট1 করিা 
থাঁকি ? মেয়েকে বযস্কা না করিয়া বিবাঁহ দিতে নাই, ছেলেকে যোগ্য 
না করিয়া বিবাহ দেওয়া ভুল, পণপ্রথা দুষণীয়, স্বদেশী কাপড় অব্ঠ 
পরা কর্তব্য_এশ্রেণীর কত তাল কথাই না অহরহ আমরা বলিয়। 
থাঁকি,_কিন্তু কার্যাতঃ ইহারা রক্ষিত হয় কতটুকু? এখন জিজ্ঞান্ত_তবে 
আমাদের এ অক্ষমতার জন্য দায়ী কে? | 


একটা ভুল সংস্কার হিন্দু-সমাঁচজ নারী 
ভ্রীতদাসী নয্ব। 

যাক-_ আমাদের অক্ষমতাই হউক, আর যে-জন্তেই হউক, নারী 
যে আমাদের সমাভে আজ অনেকটা পন্গু হইয়া পড়িয়াডে--একথা ঠিক। 
তার সে শিক্গা-দীক্ষা, স্বাস্থা, মানসিক বল, সতসাহস--আজ আর নাই । 
কিন্তু এভন্ঠ, সমাজে তার কোনও প্রকার স্বাদীনতা নাই বা সে পুরুষের 
দ্'সী_একথাই বা কে বলে। সে উপাঞ্জন করিয়া আনে না বলিয়া 
কোনও পুরুধ কখনও তাহাকে ঝি-চাঁক্রাণীর চক্ষে দেখিয়াছেন বা 
দেখেন-এমন তো মনে হয় না। এমন কি,একট। নাস বা একটা রা 
শিক্ষ্িত্রীর মান-সন্্রম তাহার উপরওয়াঁলীর নিকট যতটক্‌, স্বামী, পুল্র ব 
প্রতিপালক শ্বশ্ুর-ভাস্ুরের নিকট সর্বত্র নিশ্চয়ই তদ় দাও অনেক 
গুণে অধিকও স্গ্রতিষ্ঠিত | সংসারের যেমংশের ভার « ' বু উপর অগিত 
সে-অৎশে নারী বস্ততঃই কর্রী, পুরুষের ইঙ্গিত বা আদেশ মানিয়া সেখানে 
তাহাকে প্রার চলিতে হয় না, বরং পুরুষই সেইখা”ন নারীর অন্গাঁমী হইগ্া 
চলিতে বাধ্য হয় ও চলে-_ ইহাইতো দেখি । অবশ্ঠ অনুদার, দুর্জন ব্যক্তি 


নারীর কর্ণাক্ষেত্র ৪১ 


পুরুধ ও নারী এই উভয় সম্প্রদায়েরই মধ্যে মাঝে মাঝে যে দৃষ্ট হয় না, 
এরূপ নহে, কিন্তু চিৎ কদাচিতবৃষ্ট এসব তুচ্ছ বাতিক্রমের কথা না ধরাই 
কর্তবা। এমত ব্যতিক্রম কোনক্ষেত্রে নাই? 

আমরা বলিরাছি, স্ত্রীপুরুষ সকলকেই শান মানিয়। চলিতে হয়। 
কিন্তু এতদ্ূপত্বেও সকল কাঁজেই প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু স্বাধীনতা 
আছে, এবং থাকাও আবশ্তুক | 

নচেৎ ভগবান ইচ্ছার স্বাধীনতা” মানুষকেই কেন দিয়াছেন? এই 
স্বাীনতা পুরুষ যেমন তাহার কতকগুলি নির্দিষ্টগণ্ডীতে বিশেষ ভাবে 
পরিচালনার অধিকার লইয়াঁছেন, নারীকেও তেমনই কতকগুলি বিশেষ 
গণ্তীতে বিশেষভাবে পরিচালনার অধিকার তিনিই ছাড়ি! দিয়াছেন । 
এই ভাঁগাভাগিটা কেন হইয়াছে, সেকথাটারও কারণ ইতিপূর্বে নির্দেশ 
করিতে আমরা ক্রটা করি নাই। সুতরাং নারী পুরুষের একান্ত অধীন! 
এবং নিজের স্বাধীনতা অন্ুধারী কোনো! কিছুই তাহার করার ক্ষমতা 
নাই--এ অভিদোগ ঠিক নচ্ছে। 


তে কিঃ পরস্পরের দাক়ীত্র। 

দিভ্ঞাশ্ত হইতে পারে, তবে নারী আজ ঘাঁহ! চাহিতেছে, তাহা 
পাইতেছে না কেন? তাঁহার নিজের অভাব অভিঘোগপ্তলি মিটাইবার 
মত অর্থ-“ফুরসত বা গুধোগ-সুবিধা আজ ভাহার নাই কেন? উত্তবে 
এমন একটা প্রতিপ্রশ্নও করা বইতে গারে-_ আচ্ছা! গুরুষেরাই বা তাহা 
পাম কৈ? বস্তত্তঃ একপক্ষের অভাব-অভিযোগের জন্য সর্বত্রই ঘষে অপর 
পক্ষ দাণী-এ কথা কে বলিবে? নারীর মত পুরুধেবাঁও 'অভিযাগ 
করিতে পারে_“গগোঁ, তোমাদের জন্তইতো আমরা গেলাম, ভোমাদিগকে 
আগলাইয়া রাখিতে গিরা কোনও রকম ধর্মকম্ম করিতে পারি না, সঞ্চয় 
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করিতে পারিনা, এমন কি, এদিক-ওদিক পা বাড়াইতেও অক্ষম। তোমরাই 
আমাদিগকে ঘরের কোণে এমনভাবে কোনঠাস! করিয়া রাখিয়াছ।” 
এ কথার নারীর কি উত্তর? হয়ত সে বলিবে, “এ ফান তুমিই সখ 
করিরা গলার পরিষাছ, এখন আমাধিগকে এ গঞ্জনা কেন? তুমি বিবাহ 
কগিণে কেন? ঘরসংগার সাঁজাইলে কেন? তারপর, আমাদিগকে 
এমন ঘরের কোণে কোণঠাসা করিরাই বা রাখিয়া কেন? 
বেশ, আমাদের ছাড়িয়া! দ1ও, আমাদের গতি আমরাই ঠিক করিয়া 
লইতেছি |” নাবী একথ! ধলিতে পাবে বটে, এবং বলিতে সুরু 
করিয়াছেও বটে, কিন্তু অমর থাকিতে বুঝিরা দেখা উচিৎ, এ 

কথাগুলিইবা কতটা খাটি; এই ঘরসংসাঁর আাজাইবার দা়টা সন্য সত্য 
পুরুষের একাঁর না উভরের) যে সন্তান প্রসব না করিলে বা 
শিশুর ্ না দেখিলে তাহার ণিজের হিসাবেও তাহার নারীজন্ুটা ব্যর্থই 
থাকির] যার, সেই শিশ্পর মঙ্গলামঙলের দার ভাহাদের উভরেরই, ন| 
একমাত্র এ গ্ুরুষেব? বে গ্রহের শান্তির কথা এত করিয়া আমর! 
এতক্গণ বুঝাইয়া আপিলাম, এব যাহা শুধু আমাদের হিসাবে নু 
জগতের প্রত্যেক জাতির হিসাবেই অমুল্য, এবং যাহার উদ্দেশেই 
এই স্বীপুরুষের সন্মিলন-উহা'র দায়ও একমাত্র এই পুরুষের, কি, 
সমপরিমাণে নারী ও পুরু উভরেরই? 

একটু দীরতা সহ চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যাইবে বে, এইসব 
ঘর-সংসার সাঁজাইবার দার একমাত্র পুরুষেরই নহে, ভুলাধশে নারীরও 
বটে। সুতরাং এ জবাব পুরুষকে দিলে ঠিক হইবে না। "হা! অত্য, 
তাহ! মানিয়া লওয়াই ভাল। এ সম্পর্কে সতাতত এই যে,স এ সংসাববক্ষা- 
কল্পে নারী ও পুরুষ পরস্পরের উপর নিভর করিতে বাধ্য, এবং যদিও 
এজন্য অনেক দ্বাবী-দ্বাওয়ার আবশ্তকত1 পরস্পরেদই আছে, তথাপি এই 
দাবীদাওয়াগুলি রক্ষা করা সর্বত্রই তাহাদের কাহারও হাতের মুঠোতে 


রি 
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নহে। অনেক বাহিক কারণেও (যাহার ওপর তাহাদের কাহারই হাত 
নাই ) এই সকল দাঁবী-দাঁওর| মিটাইতে উভয়পক্ষই অশমর্থ। সামথ্য থাকা 
সত্বেও ইচ্ছা পূর্বক যদি কোনও পক্ষ প্রতিপক্ষের নাধ্য দাবীদাওয়া 
মিটাইতে ক্রুটা করেন, তবে পক্ষ অপরাধী বটে, কিন্তু বথায় সামর্থ্য 
নাই, ইচ্ছী করিলেই বা চেষ্টা করিলেই সেরূপ করার সাধ্য হইয়া! উঠে না, 
সে-স্থলে নিজের ভাগ্যকে ছাড়া অপর কাহাকেও তজ্জন্ত দারী করা সঙ্গত 
হইতে পারে না। 

আমাদের তো মনে হয়, নারীর বর্ভমান পর্ু-অবস্থার মুলে যে ভ্রান্তবুদ্ি, 
দুর্বলতা ও অঙ্গমতা৷ রহিঘাছে, উহা নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সমভাঁবে 
বিভক্ত । বাহিক অনেক কারণে উভরেই বথেই্ট পরিমাণে নিরুপায় বটে, 
কিন্তু উহাদের নিজেদের ভ্রান্তবুদ্ধি ও অক্ষমতা ও বে এ নিরুপাঁর ভাবটাকে 
আঁরও অনেক অধিক বল করিরা তুলে নাই-মে কথাও ঠিক নহে। 
নিজেদের চেষ্টার এই নিরুপার ভাঁবটাকে বথেষ্ট থক করির। পুরুষ এ নারী 
উভয়েই তাঁহাদের নিজেদের ও পরস্পরের অবস্থাটা আরও অনেক উন্নত 
করিতে পারি, কিন্তু কেহই তাহা করেন নহি। পুরুষ করে নাই এবং 
নারী নিজে নয়। এমন অনেক কাঁডহ ছিল যাহা নারী এই বর্তমান অবস্থার 
ভিতরে াকির'ও ইচ্ছা করিলেই করিতে পাবিত এবও উহার ফলে তাহার 
নিজের এ পঙ্গু অবস্থাটারও অনেক অবসান হইত, কিন্ত এ সুযোগ-সুবিধা 
নারী নিজেও অবহেলা করিঘ়াই চাহিরাছে। বতট্ুকু ম্বাধীনতা তাহার 
ছিল, সে তাহারও অদ্যবহার করে নাই। স্বাধীনতার ততটুকুরই একান্ত 
দরকার বটুকুর সত্য বাবহার হইতে পারে। আবগ্তকে স্বাধীনতার 
ক্েত্রমাত্র এখারিত করিলেই ফল গাওয়া বায় না। সধ্যবহাত্র করিলে, 
স্বাধীনতা ঘত পাওয়া যার ততই মঙ্গল। কিন্কুথে স্বাধীনতার সদ্যবহার 
করিতে গারিব না উহা প্রাপ্য হইলেও, না গাইলেই বা এত দারুণ 
অভিযোগ করিব কেনা? 
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নারীর ভুল 
আচ্ছা, তোমরা বলিতে পার কি, বঙ্গদেশে এমন সংসার আজকাল 
কয়টা আছে, ধেখানে গৃহকর্তার সঙ্গতি থাকা মত্বেও মেয়েরা ভরণ- 
পোঁষণে বঞ্চিত, যেখানে ঠিক নিজের অবস্থা বৃবিয়াই মেয়েরা সর্বদা 
নিজদ্িগকে যানাইরা চলে, এবং আবগক মত গৃহকম্্ম সকলই করে, গতর 
খাটাইয়া মুড়িভাজা, চিড়েভাজা, ধানভানা, সেলাই-রিপুর কাজ-_ 
এইগুলি সব করে ; অনেক সহজ সরল কুটিরশিল্প, যাহা একটু পরিশ্রম ও 
মনোনিবেশ করিলে অনায়াসেই তাহারা করিতে পারে, অবকাঁশের সময় 
সেই সবও করির! অর্োপার্জন বা অর্থের অভাবলাঘর করিতে কুষ্টিত হয় 
না; পরিজনের ও নিজের স্বাস্থারক্ষার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া ডাক্তার- 
কবিরাজ ও ঁষধপত্রের ব্যর়টাক যথাসম্ভব অনাঁনশ্তক করিয়! তোলে, 
অবস্থা বুঝিয়া সকলপ্রকার বারসাপেক্স অনাব্ক বিলাসিতাঁকে বজ্জন 
করে, কি করিলে অগ্নখরচেও রন্ধানের গুণে সুখাস্ঘ প্রস্থত হয়_ বুদ্ধি 
থাটাইয়! সে বাবস্থা করিতেও সব্দী যত্ত্রব্তী হন, গৃহের প্রত্যেক অপচন্ 
নিবারণে তীক্ষদৃষ্টি সর্ধদা প্ররৌগ করে, অবকাশের সময় বিগ্যাচ্চায় 
মন দে এবং বালকবাঁলিকাদিগকে সর্ধদা সচুপদেশ ও সংশিক্ষা দিয়া 
থাকে? 
বাহিতিরর পথ সকছেলর জন্য নয় 
সংসারের হিসাবপত্র রাখা, পরিবারের সেবাশ্িশ্যা, রন্ধন, অতিথিসেবা 
শিশুপাঁলন, বালকবালিকাঁদিগকে শিক্ষাদান, বতপুজারদি,__-প্রতি পরিলারের 
এইগুলিই নিত্যাবগ্তিকীয় কার্য । কাহাকেণ মন কাহাকেও 
প্রতিনিয়ত এই সব ভাঁর বহন করিতেই হয়। নিজের নোক না থাকিলে 
গৃহস্থকে মাহিয়ানা-করাঁ লোঁক রাখিরাও এইসব কবাঈিতে হয়। ইষ্টসাধনের 
সুযোগ-স্থৃবিধা এবং স্বাধীনতার জন্তই ধাঁহারা ব্যগ্রা, অথচ তেমন কোনও 
বিশেষ যোগ্যতা বা শিক্ষার অধিকারিণী নন, এমত সাধারণ শ্রেণীর 
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নারীগণকে একথাটা1 আমরা আরও একটু পরিষ্কার্নপেই বুঝাইতে 
চাহিতেছি। ধর, পুরুষের স্ায় সকল প্রকার বাহিরে আত্মনিরোগ করিবার 
স্বাধীনতাই তোমাকে দেওয়া! হইল। অতঃপর তুমি কি করিবে? সর্ধোপরি 
পেটের দ্রায়। জীবিকার সন্ধানেই প্রথম তোমাকে বাস্ত হইতে হইবে 
নিশ্চয় । গোড়াতেই উমেদারী |. বিষয়টা! তেমন গ্রীতিপ্রদ বা সহজ 
নয়। বর্তমান প্রথার নারীর এ বালাই আনে নাই। গজের চাকুরীটা 
বিন! উমেদারীতেই অর্কত্র লাভ ভইরা থাকে। কিন্তু বাহিরের কথাটা 
স্বতন্ত্র! সেখানে অনেক পরীক্ষা! দিয়া, অনেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করিয়াই তবে কাজে ভন্তি হইতে হয়। আচ্ছা তারপর? কাজে 
ভণ্তি হইলে তো, এইবার পারিশ্রমিকটা কিরূপ ? অবশ্য, 
ধোগ্যতান্ব্যাধীই । কিন্তু এই ঘোগাতা বাছাই হউক, তোমার নিজের 
খরচটা ও ইহারই বে অনুযায়ীই ছোটবড় হইবে, ইহাও ন্নিশ্চিত। বাক 
যদি কোনও পরিবারে গৃহস্থালীর কাজেই নিযুক্ত হও, বে ১০১৫ টাকা 
যাহিয়ানা বাত এইখানে পাইবে, নিজের ভর্ণ-পোধণেই ব্যরিত হইবে। 
কিছু সার্থকতা হইল নাঁ। আপন ঘরেও এই সুবিধাটুকু ছিল, এই 
কার্য করিয়াই জীবিকা উপাজ্জন করিতে পাঁরিতে। বাহিরে, লাভের 
মধ্যে পাইলে অনাজ্ীর মুনীবের ভুকুটি ও তঙ্জনগঞ্জন, ও সময়ে-অসময়ে 
কাজ আদায়ের তাড়ানুড়া | আবার, বাহিরে বথন এই অবস্তা তোমার হইল, 
গুহে তোমার স্বামী বা বাপ-ভাইনের অবস্থা কি, সেইটাও চিন্তনীয়। 
তোমার অভাবে গৃহস্থালীর যে কীঁজ-কর্মমগুলি বাকী পড়িম্না রহিল, সে 
সকল কে করে? উহাদের জন্য তোমার অভিভাবককে আবার একটা 
মাহিয়ানা-করা লোক কোথাও হইতে খৃঁজিরা পাতিয়া আনিতে হইবে 
নিশ্চর। বাহির হইতে তুমি যাহা উপাজ্জন করিয়া আনিলে, উহাকে 
দিতেই পুনঃ উহা বাহির হইর1 গেল, আবার বাড়ার ভাগ এ-ও হইল যে, 
আপনার লোকের একনিষ্ঠ সেবার বিনিময়ে তোমার আত্মীর-পরিজন ও 


৪৬ নারীর কর্মযোগ 


শিশ্তুসন্ত: নরা পাইল ভাড়াটিয়া একজন সেবক বা ঘেবিকা--তোমার 
সংসারের ভালমন্দের চাইতেও যাহার নিজের উপার্জনের প্রতিই নজর 
রহিবে অধিক | 
সৃতরাং ইষ্পাধনকরে অন্ততঃ এই শ্রেণীর নারীদের অর্থোপার্জনন 
নিমিত্ত বাহিরে ছুটিবার কিছু সার্থকতা দেখা যায না| আর এ জাতীর 
সাধরণ নারীর সংখাাইী তো এদেশে অধিক | বলা যায়, অন্ততঃ এই 
শ্রেণীটার জন্য বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে পু্ভাবে এখনও আম্মনিঘ়োগ করিরা! 
অর্থোপান্জন করিবার সুবোগ-্ৃবিধা ও স্বাধীনতা যখেটভাবেই বহিয়াঁছে। 
ঘরের এই ছি চিরলভা বাধা চাঁকুরীটা ফেলিয়া নারী আজ যদি 
অনিশ্চিত কোন স্বার্থের জন্দানে নিজের খপীতে বাহিরে ছুটিয়া যাইিতে 
চার, তাহার এই বাত়লভার শতাসতা কোন ইষ্ট আঁদিত হইবে? 
অবশ্বা, অর্থোপার্জন ব্যতীত, এই শেণীর পক্ষেও বাতিরের স্বাদীনত। 
চাওয়ার অপর উদ্দেগ্র থাকিতে পাবে।  তা'র শিক্ষা দাবী, সমাজের 
ও দেশের কলাণে আন্মনিয়োগের আকর্মণ, দশের সঙ্গে মেলা-মশা করিয়া 
চিত্তের আনন্দ ও উদারনাকে প্রশস্ত করিবার সদিচ্ছা এসকলও--থাঁকা 
সম্ভব ও স্বাভাবিক | 
এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের অন্তঃপুরপ্রথা এ 
গুলির9 প্রতিক্ল নহে । আমাদের অন্তঃপুরপ্রথাৰ বিশিষ্ট বন্ধনগুলিকে 
অটুট রাখিরা9 এইসব উদ্দেখা বহুল পরিমাণেই সুপিদ্ধ করা যায় | যদি 
এই উদ্দেশ্যগুলিকে স্ুসিদ্ধ করিবার সুযোগ-্তবিধা গাইল ৪ গারিবারিক 
সৃবাবস্থাটাকে ব্রা রাখিতে পারি, ভবে কেনই বা না করিব? 
যাহার রথদেখার ও কলাবেচার ছু'টো দায় রহিয়াছে, সে রথ দেখিতে 
যারা কলাই বা না বেচিয়া ফিরিবে কেন? স্যাবাইঈ, রাপীভবানী, 
রাণী স্বণ্মী উহার! অন্তঃপুপ্ধের মহিলাই ভিলেন । সাঁধারণশেণীর 
রমণীদ্বিগের কথ! ইতিহাসে উঠে না; কিন্ত নিছের অভিজ্ঞত| হইতে 


নারীর কর্মক্ষেত্র ৪৭ 


এমন অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের রমণীদের কথাঁও আমরা জানি, যাহারা 
এই প্রকারে অন্তঃপুরবাঁসিনী হইয়া শিক্ষিতা ছিলেন এবং দেশের ও 
দশের অনেক উপকারই করিরা গিয়াছেন। এই সকল অন্থংপুঁপবাপিনী 
মহিলাদের কীতির তুলনায় আমাদের আজকালের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত! নব্যা 
মহিলাদের এই জাতীর কৃতিত্ব বহুলাংশেই নগণা। বাহিরের শিক্ষা ও 
সদনুষ্ঠানের অভিমান যতই তাহাদের থাকুক, উচ্ভারা যে দেশের কাঁজে 
বা দশের কাঁজে এই শ্বাধীনতামুলেই অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে অববদাই 
গশ্চ|ত দেলিননা যাইতে রে এমন দেখিতে পাই না।  ক্চিং- 
কদ্াচিতের কথা আমরা ধরিব না। ঘেন্দায়ে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু 
ব! শ্্ীমুক্তা কন্তররীবাঈ গ্রস্ত মত নারীনেড়বর্গের সর্কত্র আজ ডাঁক 
পড়িয়াছে সে-দাঁয় জর্দাত্র বা সর্বসাধারণের হর না । তেমন অবস্থার কথা 
ধরিনা এখন আমর কথা কহিৰ না। ক্ষেত্র অন্তরূপ হইলে এ-ডাঁক 
হয়ত তীহাদের পরেও না আসিতে পারিত, এব তখন হয়ত এজাতীয় 
শ্বাবীনভার সাহাব বাতিত ধিগন্তরে তীভারা অন্তবিধ উপারেও এমনই 
ধন্য হইবার অবকাশ পাইতেন |  শিবাঁজীজননী জিজিবাঈ, মেবাবের 
ধাত্রী পান্না, আমাদের 8 মহাকাঁলী পাঠশালার স্থাপরন্্রী 
সন্যাসিনী মাঁতাজী- ইহারা এই জাতীয়া রমণীই ছিলেন। সর্ক- 
সাধারণের অনুকূল বর্তমান অবস্থার ধারা লইয়াই এইক্ষণ আমরা কথা 
কহিভেছি। আজকাল ইহাই দেখিতে পাই যে, বাহিরের বিগ্বা বা 
বাহিরের সুবিধা-স্থুযোগ নারীদিগকে অতাকার উন্নতির পথে সতাই খুব 
বেণীদূর লইয| যাইতে পারে না । বে শিক্ষার্দীক্ষা বা মনের বল এবং সমাজ 
বা দেশের কল্যাণের গ্রের্ণা ও ইঙ্গিত, অন্তঃপুরে বসিয়া অবল্যাবাইঈ ও 
বাণীভবনী আগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আজকাল বাহিরের “এমএ, 
নি-এ গাশে ঝা অপর শত সুবিধা-স্থযোগে উহার! আর ধরা পড়িতেছে না 
আরও দেখিতে গাই যে, এই অকল বাহিরের বিদ্যা ও গর 


৪৮ নারীর কন্মযোগ 


ফলে উপার্জন ক্ষমতাঁটা! যদি বাঁ কিছু বুদ্ধি পাইল, আবার উহার সঙ্গে সঙ্গেই 
অনিবার্ধ্যভাবে এমন একটী বিলাসিতার ভাবও আসিয়া পড়িল যাহার 
: প্রভাবে এটার সার্থকতাও মাঁটী হইঘ়াই গেল। আরের সঙ্গে সঙ্গে খরচের 
মাত্রাও তখন এত বাড়িয়া উঠে যে, তখন স্থিতির ঘরে শূন্ত ছাড়াইয়াও 
অনেক সমর বিয়োগের চিহ্ই পরিলক্ষিত হ্য়। সুতরাং দেশের ও দশের 
উপকার দূরে থাকুক, দেখা যাঁর, অনেক ক ইহাদের দ্বারা তাহাদের 
নিজের উপকারও যথেষ্ট হইয়া উঠে না এব এই বাহিরে আন্মনিয়োগ 
করার সার্থকতাঁটা! শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র রি বিলাসিতারই ৬ হ্ইয়া 
যায়। পাহিকাঠাকুরাণারা ক্ষমা করিবেন, দেখিরা শুনিয়া আমাদের মনে এ 
সন্দেহটাও অনেক মরেই প্রবল হইরা উঠে যে, হয়ত বা এ ব্লাসিতার 
প্রলোভনটাই বর্তমানে অনেকঙ্গেত্রে নারীর পক্ষে বহির্গমনের সত্য 
আকর্ষণ । 

কিন্তু অনেকক্ষেত্রের কথ! কহিলাম বলিগাই সকল নারীর স্বন্ধেই 
ঘে এমন অভিযোগ আমরা আনিতেছি, এমন ধুষ্টতা রাখি না। ত্য 
সত্য সদসঙ্কল্প লা ও আজকাল অনেক নারীই এ খে ছা যাইতেছেন : 
বিশেষ করিয়া বর্তমান এই স্বরাজ-সাধনার যুগে এ কথাটা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। যাহাহউক্‌, এই ন্বরাজ-সাঁধন।র যুগের কথাটা অতঃপর 
আমরা একটু ন্বতন্তরভাবেই উল্লেখ করিব, সে-সম্পকে এম্থলে আর বেশী 
কিছু না কহিয়া অত্যাধ্যকীর আর দু'চাবিটা কগ। ঘাহ! বাকি আছে 
বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিতেছি । 


সতা সত্য পরের দুঃখে বা! দেশের দুঃখে কাহারও বাহিরে 
ডাঁক পড়িয়। থাকেতো, তিনি সেদিকে মা উন, উহাতে কাহারও 
আপত্তি নাই, বরং উৎসাহ দিবার এবং নানাভাবে ত্যাগ স্বীকার 
করিয়াও সহায়তা করিবারই বাধ্যবাধকতা আছে। পরের 


নারীর কর্মক্ষেত্র ৪৯ 


জন্য যে ভাবিতে বা ত্যাগম্বীকার করিতে শিখিয়াছে, সে নারী 
হউক, পুরুষ হউক, কোনও পরিবার-বিশেষের একার সামগ্রী 
নহে। সে শুধু বাহিরেরও নয়, ভিতরেরও নয়। দশের জন্ 
এবং ভিতর ও বাহির_-এই উভয়ের জন্যই ভগ্রবান তাহাকে 
এজগতে পাঠাইয়াছেন, সে এই উভয়েরই কার্ধা করিবে। 
কিন্তু এশ্রেণীর লোকের সংখ্যা স্বভীবত; কোন সমাজেই খুব 
অধিক নয়, এবং তীহাদের উপর এই বাহিরের ডাক খুব 
ব্যাপকভাবে কষচিংকদাচিতই আসিয়া থাকে। স্তরাং এই 
বিশেষ কালের ও বিশেষ বিশেষ পাত্রের জন্য নি্দিউ পথটা 
সর্বসাধারণের সচরাচর চলিবার পথও নয়। 

সুতরাং সাধারণতঃ যতক্ষণ পাবা যায়, এই অন্তঃপুর গ্রথাটা বজায় 
বাখিয়া। চলাই শ্রেয়ঃ যথার তাহা না পারা যাইবে অর্থা এই অন্তঃপুরের 
গণ্তীটা সতাসতাই কাহারও সর্বাঙ্সীন ইষ্টসাধনের পথে অন্তরায় হইয়া! 
দাড়াইবে, তথায় এগন্তীটা অতিজ্রান্ত হইতে পাবে। এমতস্থলে নারীকে 
এ সুযোগসুবিধা দেওয়া সমাজেরও কর্তব্য । 

সমাজের যুক্ষিল_ প্রতিকার কি? 

কিন্তু, একথায় সমাজের অবস্থাট। একটু জল হ্ইরা। উঠে নিশ্চয়ই । 
সমাজ কি করিবে? একই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দলের নিমিত্ত একাধিক 
নিমের ঠাই নাই । একদল অন্তপুর-গ্রথার চলিবে, আর অপরদল চলিবে 
না--এমত হইতে পারে না। এই জটিল অবস্থায় শুধুমাত্র এক মীমাংসাই 
অন্তব। যদি সত্যসত্যই এই ছুইদলের সংখ্যাই গুরুতর হইয়া দাড়ায়, 
সমাজ এমন কোনও মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিষেন, যাহাতে পুরোপুরিভাবে 
না হউক, অন্তত: আংশিকতাবেও এই উভয়দলের স্বার্থই সংরক্ষিত হইতে 


পারে। আজ এ ইঙ্গিতটাই আমরা সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে 
৪ 
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চাই। আজ যদি আমাদের দেশের সর্বত্র নারীদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
শিক্ষালয়, স্ব, সমিতি, লাইব্রেরী, ত্রীড়াকৌতুকের স্থান, শিল্প-কারখানা 
ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে খোলা যাঁয় এবং আমাদের 
পর্দাপ্রথাটাকে যথাসম্ভব সন্কুচিত করিয়া (যেমন পূর্বেও ছিল এবং 
এখনও কাশীতে ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে দৃষ্ট হয়) নারীদ্দিগকে 
অবাধে আমর! এই সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অধিকাঁর দেই, আমাদের 
মনে হয়, তাহা হইলে এই উভয়দ্বিগের স্বার্থ ই যথাসস্তব রক্ষিত হইতে 
পারে। হিন্দুর পারিবারিক সুখশান্তিও বজার় থাকে, অথচ বাহিরের 
সুবিধা-স্থযোগগ্ুলিও বহুলভাঁবে প্রায় সকল শ্রেণীর নারীর অধিকারেরই 
আসিয়া যাঁয়। এ জাতীয় চেষ্টা এপর্যান্ত যে কিয়ৎপরিমাণে না হইয়াছে 
তাহা নয়, কিন্তু যাহা হইয়াছে, প্রকৃত উদ্দেশ্তটা সাধনকল্পে উহারা 
প্রচুর নয়; এচেষ্টাা আরও অনেক হওয়া উচিৎ, এবং নগরে নগরে, গ্রামে 
গ্রামে ও পল্লীতে পল্লীতে হওয়া! উচিত । 


কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুঘের একত্রভাব 
নারী ও পুরুষকে একত্রিতভাবে ধাঁহাঁরা এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে 
বলেন, আমা তাহাদের সমর্থন করি না। পুরুষের সহিত অবাধ 
মেলামেশায় ইষ্ট অপেক্ষা নারীর পক্ষে বে অনিষ্টের সন্তাবনাই অনেক 
অধিক, এবিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। আমরা স্থানান্তরে এসম্পর্কেও 
কিছু কিছু যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদি দিতে চেষ্টা পাইয়াছি। 


আসল কথার কি বুঝিলাম ? 
যাহা হউক, এত সব আনুসঙ্গিক কথার আলোচনার পর আমাদের 
মূলকথা সম্বন্ধে কোথায় কতট] কি মীমাৎসা পাওয়া গেল, এইবার সে-বিচার 
করা যাউক্‌। দেখিলাম__ 
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(ক) হিন্দুসমাজে মেয়েরা যে সত্যসত্যই পুরুষের 
“দাসীবাদী' বা একান্তভাবেই হাঁতধরা, এ কথাটা৷ বহুলাংশে 
ভুল। তাঁহাদের পঞ্গু অবস্থার নিমিত্ত আমাদের সমগ্র সমাজের 
অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং বর্তমীন অসহায় ভীবটাই বিশেষ করিয়। 
দীয়ী। অন্কপুরপ্রথা কেবল পুরুষের স্ববিধার নিমিত্তই নহে; 
সংসারের কাজে নারী ও পুরুষের এই ভাগাভাগির প্রথাটা 
উভয় সম্প্রদীয়ের পক্ষেই তুল্য কল্যাণকর, এবং এই কল্যাণামৃতে 
পুরুষের ন্যায় নারীও তুলাভাবে অধিকারিণী। এই উভয় 
অ্প্রদায়ের ইটের নিমিভই উভয় সম্প্রদায়েরই যথাসাধ্য এই 
প্রধাটাকে রক্ষণ করা কর্তৃবা। নারী-পুরুষভেদে যাবতীয় কার্ধোর 
এই ভাগাভাগির মূলেই বিচার-বিবেচনা আছে। যে কার্যে ধিনি 
যোগাতর তীহাঁকে সে কা্যের ভারই দেওয়া হইয়াছে। কোন 
অসাধু মতলবে বা অন্ধ খেয়ালের উপরে এ বাবস্থ। হয় নাই। 

(খ) এই অন্তঃপুরের মধ্যেও নারীর এতসব দায়ীত্ব ও 
কম্মক্ষেত্র আছে, যাহা পুরুযের ক্ষেত্রগুলি হইতে গুরুত্বহিসাবে 
বা মানেমর্ধ্যাদীয় একটুল কম ময়। এই সকল কর্দৃক্ষেত্রের 
সমস্ত স্ববিধা-স্ুযৌগই গ্রহণ করিয়া আমাদের নারীগণ যে এ 
পর্যন্ত কর্তবা শেষ করিতে পারিয়াছেন, এমন মনে হয় না। 
এসব ক্ষেত্রে তাহাদের এখনও অনেক কিছুই করার রহিয়াছে 
এবং সেগুলি করিতে পারিলেও তাহাদের বর্তমান অসহায়ভীবটা 
বহুলাংশে বিদূরিত হয়। নিজক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়! অনা- 
বশ্টকে তাহারা যদি পুরুষের কর্মক্ষেক্টাতে ভাগ বসাইতে 
ছুটেন, তাহীতে প্রকৃত কল্যাণ কিছু হইবে না, পরন্থু গৃহের 
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সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলীকে অযথাই ভঙ্গ করা হইবে এবং এইভাবে 
একট প্রকাণ্ড ইউকেও অযথা চিরবিদীয় দিতে হইবে। 


(গ) পুরুষের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে 
চলিলেই যে পরিবারের বা দেশের অর্থসমস্যার প্রতিকার হয়, 
এ ধারণাঁটাও খাঁটি নহে। দেশের ও দশের কল্যাণে নারী 
অন্তঃপুরে ও বাহিরে সর্ববত্রই আত্মনিয়োগে অধিকাঁরিণা-একথ। 
মানি; কিন্তু অন্ঃপুরের কর্তব্য হইতে বাহিরের কর্তব্য যখন 
সত্যসত্যই বড় হইয়! উঠে ( তা" সে দেশের প্রয়োজনেই হউক 
বা নিজের প্রয়োজনেই হউক ) তখনই তাহার এ অধিকার 
আইসে। আর তখনও, এই উভয়দ্দিকের ডাক রক্ষা করিয়া যি 
তাহীর কোন চলিবার উপায় থাকে, তবে উহাই শ্রেয়ঃ। 
বাহিরের কছব্য পালন করিতে গিয়াও যতক্ষণ বা যতটা সম্ভব 
অন্তঃপুরের বন্ধনগুলিকে রক্ষা করাই কর্তবা। 

(ঘ) মাঁপদ-বিপদের সম্ভীবন। হইতেই এই অবরোধপ্রথা 
ও পর্দাপ্রথার আবশ্যকতা | চেষ্টা-উদ্ভোগেও নানা অনুষ্ঠানের 
সহায়তায় এই আপদ-বিপদের সম্তাবনাগুলিকে বিদূরিত করিয়া 
রাখিতে পারিলে আর উহাদের প্রয়োজনীয়তাঁও থাক না। সে 
দায় সমাজের । এ ছু'টা বালাই হইতে মুক্তিলাভ ““রতে হইলে 
নারী ও পুরুষকে মভাবে পুর্ববাহ্নে সে চেষ্টা করিতে 
হইবে। 

(উ) যতদিন নারী অন্তঃপুরে থাকিবে, ততদিন বাহিরের 
বিপদ-আপদ ও ভালমন্দ হইতে তাহাকে রক্ষা করা এবং 
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তাহার স্বাস্থ্রক্ষার, সদ্শিক্ষার ও কুসংস্কার অপনোদনের চেষ্টা 
দেখা_ পুরুষেরই দায়। প্রাচীনকালে এ দায় পুরুষের এত ছিল 
না, যত আজকাল হইয়াছে। নারীর অনেক শ্যাধ্য দাবী 
আজকাল তাঁহীরা পূরণ করিতে অক্ষম, পরম্থ অনেক বিকৃত 
শিক্ষা ও বিকৃত রুচি অন্তঃপুরে ট্কাইয়া এমন অনেক অনাধ্য 
দীবীকেও সখ করিয়া আজ তাহারা আমন্ত্রণ করিয়া ঘরে 
আনিতেছেন, যাহার ফলে সত্য মিথ্যা অভিযোগের 
মাত্রা নারীরও আজকাল বছুগুণেই বড়িয়া গিয়াছে। 
হৃতরাং এই বর্তমান অসহীয়ভাব বা অসন্তোষের নিমিত্ত পূর্বব- 
পুরুষদিগকে দায়ী করা ভুল। এ অবস্থার জন্য প্রধানতঃ 
দায়ী আমরাই। নারীর ন্যাধ্যদাবী পূরণ করা এবং মদশিক্ষা 
ও সদুপদেশ দারা তাহার বিরুত-রুচি ও কুমংস্কীরকে বিদূরিত 
করিয়া সকল প্রকার অন্যায় দাবীর মূলচ্ছেদে করা এগুলি 
পুরুষদেরই কাধ্য। কালানুযায়ী নান! নৃতন কর্ব্যে ও সদনু- 
টানে তাহাকে উৎসাহিত ও অনুরন্ত করা এবং তদনুষাঁয়ী সম্ভব- 
মত সকলপ্রকার স্ুবিধা-স্ুযোগ ও অনুষ্ঠান করিয়া দেওয়া 
এগুলিও তাহাদেরই কর্তব্য । 


নীরী পুকুষের কন্মাক্ষেত্র সব্নত্র সমান নহে; 
সমান হওয়ার উপায়ও নাই 
এই অকল কথা হইতে আমাদের মূলগ্রশ্রের উত্তর সংগ্রহ করা, 
আশা করি, অনেকটা সরল হইর| আসিষাছে। হয়ত বোঝা গিয়াছে, 
নারীর ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র সর্ধত্রই এক নয়) বস্ততঃ বিভিন্ন। কিন্ত 
এই 'র্ধত্র' কথাটার আর একটুখানি বিশেষ বিশ্লেষণের প্রয়োজন । একটু 
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অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোঁঝা যাইবে যে, মানবের সমগ্র কর্ণক্ষেত্র 
টাকে মোটামুটিভাবে তিনটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যথা 


(১) যাহা বিশেষ করিয়া পুরুষেরই সাধ্য ও যোগ্য । 

(২) যাহা বিশেষ করিয়। স্্ীলোকেরই সাধ্য ও যোগ্য । 

(৩) যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমভাবে সাধ্য ও 
যোগ্য | 

যদিও পুরুষ ও নারীভেদে কশ্মক্ষেত্র বিভিন্ন এইরূপ বলা হইয়াছে, 
তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এটা অবশ্ত বুঝিতে পারিতৈছেন যে, 
আহার-নিদ্রা্দি সকল কাজই আর কিছু এইরূপ একচেটিরাভাবে 
কাহারও বিশেষ অধিকাঁরগত নর। শুধু প্রাকৃতিক নিয়মের বশে নয়, 
প্রয়োজন বশত:৪ ছোটবড় অনেক কাঁজেই আমরা পুরুষ ও নারীকে 
মমান অধিকার দিতেছি। বিছ্যার্জন, ঈশ্বরারাধনা, দেবাচ্চনা, গ্রন্থাদি- 
লেখা, চিত্রা্দি কলাবিষ্ঠান্ুশীলন ইত্যাি কাজ বে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে 
সকলেই করিতে পারেন এবং সর্ধত্র করিরাও আসিতেছেন--একথা বোধ 
হর সর্ধবাদিসম্মত। সুতরাং নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ঘে সর্ধাত্রই 
বিভক্ত এবং কোন ক্ষেত্রেই উহাদের যে সমান অধিকার নাই, এমন 
কথা কে সাহস করিরা কহিবে? তবে, কতকগুলিক্ষেত্রে এ বিভাগ 
অবশ্যই আমরা করিয়াছি এবং উহা অমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের 
নিমিত্ত বাধ্য হইয়াই আমার্দিগকে করিতে হইয়াছে । কামারের কাজ 
কুমরের হাতে দিলে বা কুমরের কাজ কামারের "5 চাপাইলে__ 
কোন পক্ষেই লাভ নাই; পরন্ত উভর পক্গেধহ অযথা অনেক 
ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। স্ৃতরাঙ কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রগুলি হিনদুসমাজে 
বিশেষ করিয়া এইরূপে নারীর জন্তই নির্দিষ্ট এবং কেনই বাঁ এইভাবে 
নির্দিষ্ট এবং এই নি্দেশগুলি একবারেই চিরস্থারী কি না, বা স্থান, কাল ও 
পাত্রভেদে পরিবর্তনসাপেক্ষও বটে,_অতঃপর এ কথাগুলি দ্রষ্টব্য | 


নারীর আদর্শ 
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জীবনও গুরুষজীবনের মই ধ্ 
মা হার ঘপেষষ। বড় নিয় জগতে আর নাই! . 





কর্তব্য ও আদর্শ-_পরষ্পরের নির্ভরত। 


নারীর কর্মক্ষেত্র পুরুষের কর্মক্ষেত্র হইতে স্থলবিশেষে স্বত্, একথা 
বলা হইল, কিন্ধু তাহার এই শ্বতন্র ক্গেত্রগুলি কি-সেসম্বন্ধে এখনও 
কোনও আলোচনা হয় নাই। কিন্তু সে কথা বুঝিতে হইলে তাগ্রে 
নারীর আদর্শ কি” এ কথাটারও বিচার-বিবেচনা আবগ্তক। 

বস্তুতঃ, আদর্শের বিচার-বিব্চনা! বাদ দিয়া কোনো-কিছুরই কর 
ক্ষেত্র স্থির হয় না। আদর্শের সঙ্গে কর্তৃব্যের বড় নিবিড় সম্ন্ধ। নারীকে 
কি উদ্দেগ্ঠে ভগবান এ জগতে পাঠাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে কি তীহার নির্দেশ, 
নারী কি ভাবে চলিলে সত্যসততা এ জগতে সে উদ্দেখ সিদ্ধ হইতে 
পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষাক কোন কিছু স্থির ধারণায় না গৌছিতে 
পারিলে, নারী যে কিভাঁবে আসিয়া এজগতে আত্মনিয়োগ করিবে_সে 
বিচারে বসাও বিড়ম্বনা মাত্র । 


নারীর আদর্শ সর্বত্র সমান নয় 
কিন্তু এই "নারীর আদর্শ'টা স্বদেশে বা! সর্বাকালেই যে এক_-এমন 
দেখিতে পাই না। কি করিয়াই বাঁ এক হইবে? মানুষের জান-বশ্বাসও 
সর্ধত্র এক নয়, আবার কাঁলে কালে পারিগাখিক অবস্থার পরিবর্তনও 
যথেষ্ট । বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বীস লইয়! বিভিন্ন প্রকারেই 
দেশে দেশে মানুষ নারীজীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে চেষ্টা পায় এবং সেই 


৫৮ নারী কম্মযোগ 


অনুযায়ী তাহাদের লক্ষ্যাভিমুখী গন্তব্যপথগুলিকেও একাধিকরূগেই স্থির 
করিয়া লয়। আবার লক্ষ্য যায় এক, তথায়ও দেখি, কালে কালে ওই 
শস্তব্যপথগুলিতে অদল-ব্দলও যথেষ্টই ঘটে; লক্ষ্য এক, কিন্তু পথঘাটের 
স্ুবিধা-অস্থবিধার দ্বরুণ পথগুলিকে অনেক সমগনেই আকাইয়া বাকাইয়! 
স্থানান্তর দিয়া মানুষ লইয়া যায়। সুতরাং দ্বেশকাল-বিশেষে একদিকে 
যেমন নারীজীবনের লক্ষ্যগুলি বিভিন্ন, তেমনই আবার উহাদের যাত্রা- 
পথ বা কর্্ক্ষেত্রগুলিতেও রূপান্তরের সীমা নাই । 


হিন্দুনারীর আদর্শ ই সর্বশ্রেষ্ঠ 

কিন্ত এত সব বিভিন্ন আদর্শের মধ্যেও, বলা যায়, হিন্দুর আদর্শ টা 
বন্তত:ই অতি বিচিত্র এবং বোধ ংঘ়্ গৌরবে ও সার্থকতায় সমগ্র জগতে . 
কোথায়ও আর ইহার তুলনা নাই। অশ্রতপুর্ধ ত্যাগ ও নিষ্ধাম সাধনার 
উপর ইহার আসন। দুঃখের বিষয়, এ ত্যাগের ও সাধনার মহিমা 
আজকাল আমবা! ভুলিতে বসিয়াছি। 

মানুষের লক্ষ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে জগতে একশ্রেণীর লোকের ভাব এই 
যে-_-এ সংসারে আসিয়। যে কয়টা দ্বিন বাচিয়া থাকিতে হইবে সে করটা 
দিন যার যার ভ্রীবনটাকে যথাসাধা একটু নুখসাচ্ছন্দো ও আনন্দের 
মধ্যে কাটাইর়া দিতে পারিলেই হইল, তজ্জন্য যতটুকু সাবধানতা বা 
সতর্কতা লওয়! বা চেষ্টা-উদ্মোগ করা আবশ্যক ততটুকুই লইতে বা করিতে 
হইবে, তদ্তিরিক্ত নহে । কি পুরুষ, কি নারী, মানুষমান্ই এইরূপ 
লক্ষ্যাভিমুখী হইয়াই নর্কদ] কশ্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করি ' আবার এ 
সম্বন্ধে কোনও কোনও শ্রেণীর ভাবটা এই যে, মানুষ যে *ধু নিজের জন্তই 
তাবিবে ত| নয়, পরের জন্তও ভাঁবিবে বটে, কিন্তু এ দৃপ্তমান জগংটাই 
সর্বস্ব । ইহার বাহিরে কি আছে, কি নাই, কে জানে । আপনার জন্যই 
হউক, আর পরের জন্যই হোক, যাহা কিছু করিতে হইবে, এ জগৎটার 


5. ০ ৯. 


নারীর আদর্শ ৫৯ 


হিসাঁবেই করিতে হইবে, নিজের স্ুখসাচ্ছন্দ্য ও এ জগতের উন্নতি ও 
পরিপুষ্টির জ্ যতটুকু প্রয়োজন তত্টুকুর সঙ্গেই মানুষের কর্তব্যের সম্বন্ধ, 
আর সেই কর্তব্য পালন করাই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও কার্য । 
কিন্তু মনুষ্যাজীবনের লক্ষ্য হিসাবে এই দুইটার কোনটাই হিন্দুর আদর্শ 
নয়। হিন্দুর আদর্শের মাঁপকাঠি আরও অনেক উচ্চও বড় এবং এই 
হেতু তাহাদের কল্পিত নারীর ঘদর্টটাও অব্ঠই আরও অনেক 
অধিক শেষ্ট। 

জীবনের অনন্ত যাত্রাপথে একটা লৌকিক জীবনকে হিন্দুরা খুব বড় 
স্থান দেন নাই। জীবের অন্তহীন পথ-রেখায় একটা লৌকিক জীবনকে 
একটা বিন্দুমাত্র এবং এই আমাদের পৃথিবীর মত এক একটা কর্দক্ষেত্রকে 
তাহারা এক একটা গ্রন্থি হল্য-_এইরূপই মনে করিতেন; আর লোকের 
গর লোক, জীবনের গর জীবনের মধ্য দিবা মান্য যে কি করিয়া তাহার 
ওই অনস্তধাত্রাপথটী সহজে ও অত্যন্ন বাধা-বিপত্তিতে উদ্ভীর্ঘ হইনা গন্তব্য 
স্থানে যাইয়া পৌছিতে পারিবে-সই ছিল তীহাদের চরম ও সর্বশেষ 
লক্ষ্য। এই লক্ষোর অন্ুযারীই তাহার! তাহাদের আদর্শের মাঁপকাঠিট 
গড়িয়াছিলেন, আর উহার অনুযারীই ছিল তাহাদের সর্বাবিধ 'কর্তৃব্যনির্ধী- 
রণের" ব্যবস্থা। অবশ্য এহিক সুখ-দুঃখ ও স্থুবিধা-অস্তুবিধা গুলিকেও একবারে 
অগ্রাহ্ করা চলে না। কেহ তাহ! পারেন নাই, তাহারাও পারেন নাই । 
স্ৃতরাং এমন সব ব্যবস্থারই তাহারা পক্ষপাতী ছিলেন, যেগুলি এহ্িক 
পারত্রিক এই উভয়বিধ স্বার্থরক্ষাকল্পেই অনুকূল । অর্থাৎ, ঘেভাঁবে জীবন- 
যাঁপন করিলে এসংসারেও যথেষ্ট নিব্বিবাদে চলা যায়, অথচ পৰিণামেও 
ভগবৎ কা লাঁভ হয়-__সেই ভাবের ব্যবস্থা করাই ছিল তীহার্দের এই সকল 
আদর্শরচনাঁর মৃূলমন্তর। কিন্তু এভাবের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া, নারী- 
পুরুষ নিব্বিশেষে অর্ধত্র একই প্রকার বিধি-বিধান প্রণয়ন করিবার সুযোগ- 
স্ববিধা তাহারা কিন্ত খু'জিয়া পান নাই। 


৬৩ নারীর কন্মযোগ 


স্প্টিমুডলই নারী ও পুরুষের আদর্শ বিভিন্ন 

নর ও নারী__মনুষ্যপদবাঁচ্য হইলেও ইহারা উভয়েই যে স্বতন্ত বস্তু, ইহা 
তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং এই স্বাঁতত্ত্যের মধ্যেই উহাদের স্বতন্ত্র 
্বতম্ কর্তব্য বিষয়ে ভগবানের যে স্পষ্ট ইঙ্গিৎ রহিঘবাছে, উহাও তাহাদের 
নজর এড়ায় নাই। বস্তরতঃ, শুধু মানবজাতির মধ্যেই নয়, অপরাপর ইতর 
জীবদিগের মধ্যেও, স্ত্রীপুকষ হিসাবে শরীরগত, রুচিগত ও স্বতাবগত 
কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এবং তদন্থ্যায়ীই তাহাদের মধ্যে কতকগুলি 
বৃত্তির প্রাধান্ঠেরও ইতরবিশেষ যথেষ্ট লঙ্গিত হইয়া থাকে । এই পার্থক্য ও 
তঙ্জনিত বৃত্বিনিচয়ের তারতমোর প্রতি লক্ষ্য করিলে চিন্তাণীল ব্যক্তি 
যাত্রেরই এরূপ বোধ জন্মে যে, জীবমাত্রকেই সংসারের দায়ীত্বটা, এইরূপ 
সত্ীপুরুষ হিসাবে স্বত্ত্ব স্বতন্থ ভাবে রহিরাই একযোগে নির্বাহ . 
করিতে হয়__-আর ইহাই যেন ভগবানের ক্রব্‌ ও সুস্পষ্ট নির্দেশ জীবের 
অমগ্র কর্মক্ষেত্রটা এই ভাবেই ধেন ক্্রী-পুরুষ এই উভয় শ্রেণীর ভিতরেই 
সমভাবে বিভক্ত | কেহই একা সম্পূর্ণ নয় এবং কাহাকে বাদ দিয়া এ 
সংসারে যে কেহ এক! চলিবেন-_সে ভরসাঁও করা চলে না। 

তগবানের এ ইঙ্জিংটা! মন্তয্যসমাজেই আবার সর্দাপেক্ষা শুষ্পষ্ট। 
হৃদ, মন্ডিফ ও অপরাপর অঙ্গগ্রতাঙ্গা দির শ্কিসামর্থয ও গুণের প্রভেদে স্্ী- 
পুরুষ যথার্থ ই বিভিন্ন । এমন অনেক ক্ষেত্র দৃষ্ট হয়, যথায় পুরুষের ক্ষমতা 
নারীর ক্ষমতা হইতে বহুগুণে অধিক, আবার এমন ক্ষেত্রও অনেক আছে, 
যথার নারীর ক্ষমতাই প্রবলতর ও যোগ্যতর; প্রতিযোগ্ায় পুরুষ 
তাঁহাকে আটিয়া উঠেন না। শুধু এই শক্তিসামর্থ্যের  বক্যৰশতই 
নয়, রচি ও স্বভাবভেদেও নারী-পুরুষের মধ্যে যোগ্যতার এই তারতম্যটা 
নিয়ত লক্ষিত হইয়া থাকে । সহানুভূতি, করুণা ও দ্য়া__এই জাতীয় 
কোমল বৃত্তিগুলি বিশেষ করিয়! নারীজদয়েই বেণী ক্যপ্তি প্রাপ্ত হয়, আবার 
সংসারের যাবতীয় কঠোর ও দৈহিক শ্রমসাধ্য কর্মক্ষেত্রগুলিতে দেখা যায়, 


আশ " 


নারীর আদর্শ ৬১ 


পুরুষদিগেরই অধিকার ও অনুরাগ অধিকতর প্রবল । কিন্তু মনুষ্য জীবনে 
এই কোমল বা কঠোর কোনও শ্রেণীর কর্তব্ই উপেক্ষণীয় বা সচরাচর 
পরিত্যাজ্য নহে। 


আদর্শের বিভিল্লতা মূঢলই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
কর্মক্ষেত্রের সৃস্টি 
বিধাতার স্ষ্টিরহস্তমূলে এই ঘে নারী ও পুরুষের মধ্যে আকার- 
মূলক ও অধিকারগত একটা! পার্থক্য দৃষ্ট হয, ইহারই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া 
আমাদের দিব্যুষ্টিসম্পন্ন হিন্দুশান্্রবেস্তাগণ নারীর কর্মক্ষেত্র ও পুরুষের 
কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কোথায়ও কোথায়ও কয়টা ভেদ-রেখার সৃষ্টি করিয়া 
গিয়াছেন; বিচার করিয়া, নারীর অনুকুল ক্ষেত্রসমৃহকে নারীর ক্ষেত্রক্ধপে 
এবং পুরুষের অনুকুল ক্ষেত্রসমূহকে পুরুষেরই কর্ণক্ষেত্ররূপে নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। ফলে জগতের কোমল দিকটা যাবতীয় প্রধান গ্রধান 
দারীত্বগুলি নারীর স্বন্ধে ও কঠোর শ্রেণীর বাঁবতীর বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য- 
গুলির ভার পুরুষদিগের স্বন্ধে আমিয়া পড়িয়াছে। 


কিন্তু কর্মের মর্যযাদ! সর্বত্রই সমান 

কিন্তু এই কোমলভাব ও কঠোরভাব নিবন্ধন এই দুইশ্রেণীর কর্মক্ষেত্র- 
গুলিতে কোথারও যে কিছু গুরুত্বের বা গৌরবের হাসবুদ্ধি ঘটয়াছে, এ 
কথা! মনে করা ভুল। একটু বিবেচনা! করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে, 
নারী বা পুরুষ, কাহারই কর্মক্ষেত্র এক্সগতে কিছুমাত্র অগৌরবের বা 
নিন্দনীয় নহে। অথচ এই ভাবটাই মনে পোষণ করিয়া অনেকেই 
কিন্ত আমাদের আজকাল সমাজে একটু তাল পাকাইধ! তুলিতেছেন, বেশ 
দেখা যাইতেছে। পূর্বেও একথার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আজকাল 
অনেকেই মনে করিতেছেন, হিন্দুশান্ত্রবেত্তাগণ এইভাবে কেবলমাত্র কোমল 
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শ্রেণীর কার্ধ্যভারগুলিই নারীর জন্ত নির্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদের উপর 
বড়ই অবিচার করিয়াছেন এবং ইহারই ফলে, হিন্দুসমাজে নারীগণের যধ্যে 
আব্দ এত দুর্গতি, আজ তাহারা এত অসহায়, অবলা ও অমানুষ । 
তাহাদের এই মনোভাবের ফলেই, হিন্দুনারীর এই প্রাচীন আদর্শটা 
বর্তমানে আবার ঢালিয়! সাজিবার ও নৃতন করিয়া গড়াইবার প্রয়োজন 
পড়িয়ীছে বলিয়া! চারিদিকে একট; কোলাহলেরও সাড়া পড়িয়। গিয়াছে। 


মূল লক্ষ্য ঠিক রাখিঝা স্তুষোগস্ৃবিখা অনুযায়ী 
পথ বদলাইচেল ক্ষতি নাই 

আমাদের পারিপার্িক অবস্থাগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
সময়ে যে আমাদের আচার-ব্যবহারগুলিতেও পরিবর্তনৈর আবশ্যকতা 
আসিয়া! পড়ে-একথা আমর! অস্বীকার করি না। একই লক্ষের 
অন্থুসরণকল্পে কালে কালে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্শের বা 
কন্মপদ্ধতির সত্যই প্রয়োজন হয়, আমাদের শান্ত্বেস্তাগণও একথা! 
জাঁনিতেন এবং মানিতেন বণিয়াই যুগে যুগে তীহারাও তাহাদের শাস্ত্র 
বাঁণীগুলির মধ্যেও অনেক অদলবদল ও সংস্কারকার্ধ্য দালাইয়া গিয়াছেন, 
দ্বেখা যায়। যাহারা হিন্দুশান্ত্ের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, একথা 
তীহাদের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু নানালক্ষামুণী তাহাদের এই সকল 
পন্থাগুলির কথা এক, আর তাহাদের মূললক্ষ্যগুলির কথা স্বদন্ত্র। অবস্থা- 
বিশেষে রাস্তা অদলবর্দল করিয়া একই লক্ষের দিকে চ এক কথা, আর 
লক্ষ্য ছাড়াইয়া কোনও ভিন্নলক্ষ্যে ভিন্ন পন্থার চলা অন্ঠকথা । যদি এমন 
ঘটিয়া থাকে যে, আমাদের মূল “নারীর আদর্শ টা" সম্বন্ধে তেমন কোথারও 
কিছু বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, কেবল অবস্থাবিশেষে আমাদের এ আদর্শমুখী 
বর্তমান কর্মধারাগুলিকেই পরিবর্তন করিয়া লইবার অ'বশ্তকতা হইয়াছে, 


নারীর আঁর্শ ৬. 


বোধ হয় বিষয়টা যথেষ্টই সরল ও যুক্তিমূলক হইয়া! আইসে। আমাদের 
বর্তমান ব্যবস্থাগুলি যে নারীর পক্ষে & লক্ষামূলে যাইয়া গৌছিবার 
পরিপন্থী, শুধু এইটুকু প্রমাণ করিতে পারিলেই বিবাদের অবসান হয়। 


হিন্দু আদর্শের সুদৃঢ় ভিত্তি 

কিন্তু যদি বিবাদটা মূলতঃ ওই গন্তব্য গন্থাগুলি লইয়াই না হয়, 
পক্ষান্তরে ওই মূল-আদশটার সম্পর্কেই উপস্থিত হইয়া থাকে এবং 
উহাকেই পরিবর্তন কর আবশ্যকতা আছে বলিয়া বিবেচিত হয়, মনে 
হয়, এ দাঁবীটী গুরুতর এবং এ দাবী উথ্থাপনের পূর্বে, হিনুশাস্ত্ 
বেত্তাগণ যেসব অকাট্য যুক্তি ও দূরদণিতামূলে এই আদর্শটা স্থাগিত 
করিয়! গিয়াছেন, সদ্যুক্তি প্রয়োগে তাহাদেরও থণ্ডন করা আবশ্তক। 

যতদূর আমরা অবগত আছি, হিন্দুশাস্্রাচা্যগণের এই সব অকাট্য 
যুক্তি ও স্ববিষঠস্ত সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে বর্তমান আঁপত্তিকারীরা তেমন 
কোনও সদ্যুক্তি বা প্রমাণাদির প্রয়োগ এখন পর্য্যস্থও করিয়া উঠিতে 
পারেন নাই। “সংসারক্ষেত্রে নারীর অধিকার 'ও লক্ষা সর্বত্রই এক, 
কোথায়ও কোনও গ্রকারেই বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র নর”_-একথা ধাহারা বলিতে 
চান, তীহাদিগরকে আমরা বলি, এ কথার বিরুদ্ধে শুপু আমাদেরই নয়, 
বং স্ষ্টিকর্তীরও যে কয়েকটা প্রবল আপত্বিসুচক অকাটা ইঙ্গিৎ আছে, 
উহাদের উত্তরে তাহার] কি বলিতে চাঁন, এবং কি ভাবেই বা উহাদিগকে 
উপেক্ষা করিয়া চল! যাইতে পারে? 


মাতৃত্বের দায় বড় দায়- এ দায় শুধু নারীর” 
জগতের স্ষ্িকার্যোর যে অং*টুকু বিধাতা মানুষের ওগরে ফেলিয়াছেন, 
স্পষ্ট দেখা যাঁয় মাতৃরূগা নারীর উপরেই উহার বেশী ভাগ অপিত। শুধু 
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যে তাহাকে তিনি এজন্য সন্তান গর্ভে ধরিবার একটা বিশেষ ও একচেটিয়া 
অধিকার দিয়াই এ জগতে পাঠাইয়াছেন তাহা নয়, এই সন্তানকে 
আশৈশব রক্ষা ও প্রতিপালন করিবার মত যেসব কোমল মনোবৃত্তি ও 
শারীরিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন তাহাও তাহাকে বিশেষ ভাবেই দিয়া 
দিয়াছেন, কিন্তু পুরুষজাতিকে এসব দেন নাই। ইচ্ছা করিয়া পুরুষ 
কথনও নারীকে এসব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে বা নারীর এই বিশেষ 
'অধিকারগুলিতে ভাগ বসাইতে পারিবে, এমত মনে হয় না। তাহার 
নারীর সহিত সমধিকারের দাবীট] এইখানেই পণ্ড হইয়া যায়। ভগবানের 
এই একটা মুল-নির্দেশের অন্নুপরণ ক্রমেই যে বাধ্য হুইয়া মানুষকে নারীর 
জীবনযাত্রা-পদ্ধতিটাকে আণাগোডাই পুরুষের আদর্শ হইতে এই প্রকার 
একটু স্বতন্ত্র ছাচে ঢালিয়া লইতে হইয়াছে-_ একটু মনোনিবেশ করিয়া 
দেখিলেই একথাটা বেশ স্পট বোঝা! যাইবে। মান্গষ কোনও প্রকার 
খেরাল বশতঃ বা ছক্কুদ্ধি বশতঃ এরপ করিরাছে-এ অভিযোগ 


অমুলক। 


একদাচ়ে বহুদাচয়র স্ষ্টি, পুরুষের হিসাব নাই 

নারীকে মাতা হইবার জন্য অন্ুজ্ঞা দিয়া বেমুহৃর্তে ভগবান এই 
| সংসারে তাহাকে পাঠাইলেন, সেই মুহূর্তে বাধ্য হইয়া তাহাকে 
পুরুষের ধারা হইতে একটা স্বতন্্ জীবনধারা9ও নিজের জন্য বাছিয়া 
লইতে হইল। এই মাতৃত্বকে ঠেলিয়া ফেলিবার পায় নাই। 
কিন্তু এভার বহিতে গেলে কেবলমাত্র ওই সন্তানগ্রণবের সঙ্গে সঙ্গেই 
সকণ দায়ের নিবুন্তি নয়, পরন্থ ইহার প্রয়োজনে ও দায়ে আরও কত 
কিছুর দারীত্বই না সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঘাড়ে করিয়া লইতে হইয়াছে । 
মাতা তো হইতে হইবে, কিন্ত এই মাতা হওয়ার জন্যই আবার তাহার 


নারীর আদর্শ ৬৫ 


বিবাহ করারও প্রয়োজন, রীতিমত ঘর-মংসাঁর করার দরকার, পতির সহিত 
মন-প্রাণে এক হওরার আবশ্তঠকতা, এবং আরও, পুত্রকন্ঠাকে সর্বদ] 
সতর্কতার সহিত ও স্নেহ-মমতার লালন-পালন করাও কর্তব্য । 
মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভগবান যে কতকগুলি কোমল 
মনোবৃত্তি ও একটী মমতাপুর্ণ হৃদয় তাহাকে দিয়া দিয়াছেন, 
উহােরই পীড়নে শুধু সন্তানের শৈশবকালীন রক্ষণাধেক্ষণই নয়, এইসব 
সমস্তই তাহাকে করিতে হয়, আর বিবাহ হইতে মৃত্যুর তারিখটা 
পর্যন্ত ওই একটা বিশেষ জীবনধারারই জীবনকে চিব-উ্সঠিত করিয়া 
রাখিতে হয়। এদার় কম নহে। পুরুষের আম্পন্ধা, না বুৰিয়া-ু নিয়া 
সে তাহার নিজের কর্মক্ষেত্রটাকেই এত বড় করিয়া দেখে! মনে করে, 
কোণ্ঠাসা গৃহাবদ্ধা নারী-_তাহাদের ভাগাভাগির জীবনে, জীবন-সংগ্রামের 
আবর্থে-কোন সহারতাই সে করে না। কৃপা করিয়া অনেক পুরুষ বলে, 
“বার্থ তোমাদের জীবন, একান্তই তোমরা আমাদের গলগ্রহ; এস, বাহিরে 
+ চণিয়া এস ; কতকাল আর আমাদের ওপর এইভাবে তোমর! ভার হইয়া 
বহিবে_ একটুও কি আত্ুসম্মানবোধ নাই? আমাদের সঙ্গে আগিয়া 
১. আমাদের মতই নড়িয়া চড়ির়া কোলাহল করিরা সকল কাধ্য কর, জীবন 
সার্থক কর। দ্রেখ, শুধু তোমাদের জগ্তই আজ আমরা এত পঙ্গু হইয়া 
বহিয়াছি, বিশ্বের দরবারে কন্ধে নাই না।” বড ছুঃখ, এ স্পদ্ধার জবাবে 
নারী তাহার নিজের গৰ্ষের কথাগুলি এমনই জোরে স্পষ্ট গলায় 
তাহাকে শুনাইতে পারে না। কহিতে পাবে না“ওগো, তোমরা বীর 
জানি, কিন্তু প্রকৃত বীরত্ব ধু এ মাংসপেণী বাঁ কণ্ঠের বাক্যাৰগিতেই 
সীমাবদ্ধ নয়! ভোগের বীরত্ব--অতি তুচ্ছ । ত্যাগের বীরত্ব দেখিতে 
চাও তো আমাদের নিকটে এস। জগতের অনেক কাজ 
ভোমরা কর, কিন্ত আমাদের মত বড়-বড় দ্বারীত্বপূর্ণ কাজ করটা করিতে 
পার, বলিতে পার % স্বামী হইতে পার, ভাই সাছিতে পার, পিতা"পুত্রঃ 


উনিও লভানসিিককানসিপলিসলিপলিলিশগশা্ছাীশা লাকি 
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৬৬ নারীর কন্মশোগ 

সাজিতে পার, কিন্তু আমাদের মত মাড়হর বা সদয় ঢায 
লইবার শক্তি তোমাদের কই? তোমানের কোনও অপ্িকার, রা 
শক্তিইতো এত মহৎ নয়। যে-বিষ জগঠে আর কেহ হজম করি 
পাঁরিল না, সেই বিষই কিনা আমর! গলায় লইন্াছি, তুচ্ছ অনুতভাট। 
তোমাদিগকেই ছাড়িয়া দ্িয়াছি। ত্যাগের এত বড় গ্ষমতা। আমাদিগকেই 
ভগবান দিয়াছেন, ভোঁম'পিগকে নয় । তবে এত গর্ব কিসের শুনি?” 


শে 


মাতৃত্বই নারীর আদরের বা কর্মক্ষেত্রের মাপকাগ্ি 
সুতরাং পুরুষ হইতে তা*র কন্মক্ষেত্রও সতন্ত 


তিতা নব রতি ৭০, বিন 412 এ টিসি 
পুরুষ এ জবাবের কি প্রহার দিতে পারে জান না কিছু 
আমরী গজিয়া পাই না। বস্তুতঃ এই মাতহের মত গুরুতর, মই গ 
বহুদাীত্পূর্ণ ভার এ জগতে নুৰি আর নাই । আর সত্য সভা এ 
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তাঁর স্বন্ধে লইয়ী নাকীই । 
একট] বিরাট অংশ হইতে অব্যাহতি দিরাছে ! পুরুষ অন্বে ক্টি 
করিতে পারে বটে, কিন্তু নারীর এতবড় কণ্তবোর মত একট] কন্তৃণাও 
তাহার নিজের অপ্িকারে কোনও আকারে কোনও দিন সে পায় নাই! 
তাহার নিজের জন্জই হউক বা কা্টিকর্ভার গষ্টির উদ্দেশ্রেইী হউক, 
জগতের এত বড় মঙ্গল ও কলাণের একটা কার্ধ্য৪ নিজে করিয়া 
সে কখনও ধন্য হইবার ভুবোগ পাইবে, সে আশা পিড়্বনা | পু 
ভন্রীর স্থলে ভাই সাজিযা, কন্তার স্থলে পৃত্র সা শ, আর একান্ত 
বলিতে হয় ত বল, পত্রীর স্থলে স্বামী সাজিযা€ বীর গ্রতিযোগিতা 
করিবার কিছু সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার হর ত পার, কিন্তু মাতৃত্বের 
দারীত্ব লইবার মত কোন৪ অধিক;র, স্ুযোগ-্থবিধা বা 1 সামর্থ্য তাহার 
ভাগ্যে জুটে না। নারীকে সচরাচর বিশেষ করিয়া “মায়ের জাতি? 
বজিয। আমর! যে একটা বিশিষ্ট সন্ত্রমের ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেই, উহার ৰ 


নারীর আদর্শ ৬৭ 


নিগৃট রহস্তও এইথানে | নারীকে অপর আর যাহাই আমরা করিতে 
বলি না কেন, এমন কিছু করিবার জন্য যেন কখনও আহ্বান না 


ভাবে তাহাকে দৃষ্িশন্য বা উদ্বাসীন হইতে হইবে। বাস্তবিক, 
হিনুনারীর আদর্শের এই যাতৃত্বটাই অর্বগ্রধান মাপকাঠি। আমাদের 
অন্তঃপুর-প্রথা বল, অবরোধ-প্রথা বল বা নারীর অপর যা-কিছু 
অভাঁব-অভিযোগ বা! কর্তবাকর্তবা বিষয়ের উল্লেখ কর-উহাদের 
প্রয়োজনীয়তা বা অগ্রয়োজনীয়তাঁর কথাটা! এই মাঁপকাঠির সহায়তায়ুই 
ধরা পড়িবে । এ মাপকাঠিতে ধরা না গড়ে তো, হিন্দুনারীর আদর্শের 
হিসাবে উহার! তেমন ভাবে আবশ্তকীর নয়। উহাদের অভাবে আর 
যাহা হউক, এই আদর্শটার গায় আচর লাগিবে না। কিন্ধু এই 
মাতৃত্বের দায় রক্ষা করিবার জন্য, কোনও বস্কবিশেষের বা দেশাচীর- 
বিশেষের প্রয়োজনীয়তা সকল জময়েই যে ঠিক একই রূপ থাকে, 
তাহাঁও নয় | এমন কি, কাঁল-মাঙ্ছান্বে বা পারিপাশ্বিক অবস্থার গুণে 
অনেক সময়ে সেরূপ অনেক জিনিষের প্রয়োজনীয়তা একবারেই হয়ত 
দৃপ্ত হইরা যার, আবার হয়ত অনেক নৃতন জিনিষের গ্রয়োজনীরতাও 
নৃতন করিয়া আইসে | কিন্তু এরূপ সব ক্ষেত্রেও এ একই কথা বলা 
যাঁর। যতক্ষণ পর্যান্ত যেটার যাহার যেমন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে, ততক্ষণ 
পর্যন্তই সেইটীকে সেই পরিমাণে আদর্শের অধিকারভূক্ বলিয়া মনে 
করিতে হইবে | আমাদের এই অবরোধ-প্রথাটা লইয়াই এম্থলে এই 
বিষয়টার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া বায়। এই অবরোধ-প্রথাটা গোড়াগুড়ি 
হইতেই আমাদের মধ্যে ছিল কিনা-সেটা একটা সন্দেহের ও তর্কের 





বিষয়। 
কিন্তু সে-কথা যাঁক। আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই যে, যর্দিও 


এই অবরোধ-প্রথাটা হিনুসমাজের অনেক জায়গায়ই প্রবত্তিত বটে, 


৬৮ নারীর কন্মযোগ 


তথাপি কোথায়ও কোথায়ও এ প্রথাটা বহুলাংশে উঠিয়াও গিয়াছে । 
আবার বোম্বাই, মালাবার ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের আধি- 
পত্য প্রান দুষ্ট হয় না। এই সব বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অবস্থায় এ 
সম্বন্ধে আমাদের তবে ভা কিরূপ? আমাদের নীতির মূলতত্বটা 
এই অবস্থাটীকে অবলম্বন করিরাই বেশ বিশ্লেষণ করা যাইবে | অবরোধ- 
প্রথা কোথায়ও থাকুক বা! না থাকুক, আমর] শুধু এই লক্ষ্য রাখিতে চাই যে, 
যেক্ষেত্রটী লইয়া বিচার উপস্থিত, জেই বিশেষ ক্ষেত্রটাতে সত্য 
সত্য মাতৃত্বের পরিপুষ্টিকল্পে ত অবরোধ-প্রথাটার কোনও প্রয়োজনীয়তা 
আছে কিনা? যর্দি থাকিয়া থাকে, ভবে সে-ক্ষেত্রটীতে আপাততঃ 
উহা! থাক্‌ বা না থাক্‌, উহাকে রক্ষা করিতেই হইবে । পুর্ব্ব হইতে 
বর্তমান থাকিলে কখন উহাকে তুলির দিব না, আর না থাকিলে, 
নূতন করিরা বরৎ যথাসাধ্য উহার প্রবর্তন করিব; তাহাতে 
অপরদিকে একটু-আাধটু অস্তবিধা ঘটলেও ক্ষতি নাই। মাতৃত্বের 
উপরে এ সংসারে আর কিছুরই বেশী দাবী-দাওর়। নাই বা হইতেও 
পারে না। 
এইক্ষণ, এই মাতৃত্বের প্রয়োজনীরতাট! সত্যসত্য হিন্দুনারীর কর্ম- 
ক্ষেত্রটাকে কতদুর পথ্যন্ত আক্রমণ করিতে পারে, তাহাই দেখা যাকু। শুধু 
সন্তানপ্রপবার্থে যতটুকু গ্ররোজন ততটুকু পর্য্যন্ত লাই বদি মাতৃত্বের 
আবগ্তকতার গণ্ডীটাকে সীমাবদ্ধ করি, তবে এ মাতৃহ্থের গৌরব বা 
সার্থকতা আমাদের নিকট বড় বেণা গাকে নাঁ। ন!না ইতরজীবের 
মধ্যেও এই ত্ত্রীজাতিরাই »ন্তান প্রসব করে দেখি, কিন্তু ". «০ উহাদের 
মধো এই মা হওয়ার গৌরব কতখানি দেখিতে পাই, স্থতরাঁৎ এই 
মাতৃত্বটা মন্তয্যগাতির পক্ষে অবগ্ঠই আরও অনেক বেশী গুরুতর, 
মন্তষ্যজাতির পঙ্ষে ইহ'র গ্ররোৌজনীফতা 9 আনশ্ত এহ সন্তানপ্রসবের গণ্তীর 
বাহিরেও বহুদুর-প্রসারিত। নারীর মাতৃত্ব শুধু সন্তান প্রসব মাত্রেই 


॥ 


নারীর আদর্শ ৬৯ 


পর্য্যবসিত হইতে পারে না । সস্তানপ্রসবান্তে সেই সন্তানের বর্তমান ও 
তবিষ্যং কল্যাণার্থে যতদিকে ঘাহা-কিছু প্রয়োজন, এই মাতৃত্বের 
সার্থকতা পুর্ণভাবে লাভ করার নিমিত্ত সে সকলকেও অবশ্যই আয়ত্ত 
করিতে হইবে। 


সময় ও অবস্থা বিেঘে সামাজিক 
ব্যবস্থার তারতমা 

হিন্দুসমাজে নারীর কর্মক্ষেত্র যে দিকে-দিকে পুরুষের কর্ম্গেত্র- 
গুল হইতে অনেকটা ম্বতন্ব হইয়া উঠিনাছে, উহার রহস্তও এইখানেই । 
এই মাতৃত্ের দারটা শুধু নারীরই আছে, পুরুষের নাই | পরস্ত, পুরুষের 
নিজের আবার এমন কতকগুলি কর্তব্য আছে, যাহা শুধু পুরুষেরাই 
স্বচারুরূপে করিতে পানে, নারী সে-সব ক্ষেত্রে পু । ভগবান-গ্রদত্ত 
তাহার দুল দেহ ও কোমল মনটা লইরা বাধ্য হইয়া তাহাকে সে-সব 
্দেত্রের ভার পুরুষদ্দিগের উপরেই একান্তভাবে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়! 
পড়িতে হয়। সাম্য কোথা হইতে আসিবে ? কশ্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের 
সমান ভাব, সমান অধিকার কিভাবে স্থাপিত হইবে? কামারের কাজে 
কুমরকে ডাকিলে, বা কুমরের কাজে কামারকে ডাকিনা আনিলে 
“কি সার্থকতা ঘটে? এই বার্থতার ভাবটাই বিশেষরূপে হাদয়ঙ্গম 
করিয়। তবেই আমাদের পুর্বপুরুষগণ, তাতকালীন অবস্থাবিবেচনায়, 
আমাদের বর্ধক্ষেত্রগুলির মধ্যেও কোথাঁও কোথাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে 
স্বাতন্ব্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । অবস্তাপ্রিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালে 
কালে আবশ্তাক মত এসব ব্যবস্থায় পুনঃ কিছু কিছু পরিবর্তনও করিয়াছেন, 
কিন্তু কখনও প্রীমূল লক্ষাটীকে দৃষ্টির অন্তরাল করেন নাই। এ্ীমূল- 
লক্ষ্যটা বজায় রাখিয়া বা বজায় রাখিবার জন্যই, পারিবারিক অবস্থা- 
পরিবত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেদিকে যখন যেটুকু যোগ, বিয়োগ, বা অদল- 


৭০ নারীর কম্মযোগ 


বদলের সুযোগ-সুবিধা বা আবপ্তকতা বুঝিয়াছেন, সেই পরিমাণেই 
উহ্নার্িগকে গ্রহণ করিয়া গ্রয়োজনান্ুরূপ সংস্কার-কার্ধ্য করিয়াছেন। 
এবং এরূপ সংস্কারকার্যেই সমাজের পুষ্টি । স্ত্রী-পুরুষের পরম্পরের 
যোগাতা! ও লক্ষ্যের গ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রত্যেক অবস্থান্তরে যথাসাধ্য 
নারীদিগকে সর্বপ্রকার কাজ-কর্মের স্ববোগ-মবিধা প্রদ্ধান করিলে 
সমাজের উহাতে মঙ্গল ও কলাণই সাধিত হইয়া] থাকে। 

এইজন্য, অবস্থান্তর্ঘটিহ এইপ্রকার সামরিক সংস্কারের 
আবকতাও যে কখন কখন অনিণাধ্য-_ একথা আমরা অর্থীকার 
করিতে পারি না। কিন্তু কোনও অবস্থান্তরেই এ মৃল-লক্ষ্য গুলিকে 
ছাড়িলেও চলিবে না। মাতৃত্বের গৌরব সর্বাবস্থার ও সর্ধপ্রকারে 
রক্ষা আমাদিগকে করিতেই হইবে; আর কামারের কাধ্য কুমরের 
উপর দ্বিরা ব কুমব্রের কাধ্য কামারের ঘাড়ে চাপাইর1 অগ্ঠান্ত 
দ্রিকেও গোলযোগ না করিয়া ফেলি, সেদিকেও সকলের দৃষ্টি রাখা 
আবশ্তক। এই মুললক্ষ্য ছুইটাকে স্থির রাখিয়। অবস্থাভেদে যাহা-কিছু 
পরিবর্তন করা সম্ভব, উহা করাই যথার্থ কর্তব্য । আমাদের বর্তমান 
নারীর আদশ টাকেও এই নাতি অনুযায়ীই আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে। ওই ঢইটা মুললক্ষাকে স্থির রাখিরা অবস্থ!ন্জনিত পরিবর্তন 
যতদূর সাঁধা, অবশ্তাই আমরা করিব। এইক্ষণ এই নারীর আদশ ট' 
আমাদের বর্তমান যুগে এই মাপকাঠির হিসাবে কিরূপ ঈাডার__ 
বিচার করা যাঁক। 


আদর্শ-প্রতিষ্ঠাকল্পে বর্তমান প্রয়োজনীয়তা 

আমাদের মনে হয়, মাতৃত্বের গৌরবট।কে পূর্ণসাফল্যমপ্ডিত 
করিতে হইলে, নারীর পক্ষে আজও পর্য্যন্ত এইশুলির দরকার 2 
বিবাহ, পাতিব্রত্য, সন্তান-প্রতিপাননার্থে ও শিশুরক্ষাকল্পে উপযুক্ত 


নারীর আদর্শ ৭১ 


জ্ঞান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, শুচিতা, স্ুপরিচালিত গৃহস্থালী, নানা মার্গলিক 
গৃহানুষ্ঠান, সন্তানের শিক্ষা ও চরিভ্রগঠনের অনুকুল অপর যাবতীয় 
ব্যবস্থা ইত্যাদি । কিন্তু এইগুলি লইয়াই যে নারীর একমাত্র 
কর্ধক্ষেত্র-এমন কথা আমরা! কাঁহতেছি না। আমবী বাহা কহিতেছি 
তাহ এই যে, নারীর মৃল-লক্ষ্য স্থিররাখা কল্পে এইগুলির 
আবশ্যকতা একান্তই অপ্রিহাধ্য। সংসারে অপর কর্তব্যও আরও 
আছে সত্য, এবং উহাঁও নারী করিবে কিন্কুকোন অবস্থায়ই এই- 
গুলিকে ছাড়িয়া বা অগ্রাহ্য করিয়। নয়। এইগুলিকে অবহেলা 
করিরা কিছুই মে করিবে না; করিলে অবগ্ঠই নারীর আদরের 
মরধযাদাকু্জ হইবে, এবং তাহার যথার্থ উন্নতির পথও কিছু-না-কিছু 
কণ্টকাকীর্ণ হইবেই | 

কিন্তু ইগুলির গ্রত্যেকটাকে আন্ত করিবার জন্যই আবার নারীকে 
আনুসঙ্গিকভাবে৪ অপর অনেক কার্ধা করিতে হয়। সংক্ষিপ্রভাবে 
যথাসম্ভব সেই অকলের উল্লেথ করাও এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য । 
কিন্তু তদপুর্বে অপর কয়টা আবঠকীর কথাও বথাসম্তৰ আমরা! বলিয়। 
লইতে চাই | 

বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর কিঃ 
এপধ্যন্ত আমরা যেসব মতবাদ গ্রচার করিলাম, উহাদের বিরুদ্ধাত্বক 


কথাও আজকাল অনেক শত হর বটে। পূর্বেও একথার আভাষ 
দেওয়া হইয়াছে | বিশেষ করিয়া নবাশিক্ষিত বাক্িদিগের মধ্যেই 


ও মনম্ী ব্যক্তিদের মুখেও এইজাতীয় বিরুদ্ধবাদ আজকাল অনেক শোনা 
যায়। তাহারা বলেন, বস্তুতঃ নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে 
সত্যসত্য গুরুতর প্রভেদ্ তেমন কিছু নাই। জগতের যেকোনও 


৭২ নারীর কর্মযোগ 


কর্মক্ষেত্রে নারীর দাবী ও পুরুষের দাবী বন্তঃ মান পুরাই 
স্বার্থপরতা বশত; কতকগুলি অলীক শাস্্বাণী ও মিথ্যা যু নটনা 
করিয়া নানাছলে নারীগাত্তির স্বাধীনতাকে অনেক কত হইতে নিি 
করিয়াছেন এবং এই নারী আজ এত গষ্ঠ ও অসহায় হই গড়ছে 
তাহাদের এশ্রেরীর কথার জবাবে আমাদের যাহা ঘুক্ি ও বন্তবা 
আছে গর্যান্ত যখাগাধা বলিযছি। অভঃগর এবিষয়ে তাহাদের 
আর কি বলিবার আছে, হারা যদি একটু কট ভাষায় ম্ামাদিণনে 
বাই দেন_পরমবাধিত হইব। আমাদের আত্মপক্ষমমর্থনের নিষিত 
 ঘামাদের এই এক-তরফা নিজস্ব কথাগুলিই গর নয পিরুদ 
নস? থে টা গ্রকাণ্ড আবকতা বিটি 


গঙ্ষের ন্ণা 


এপর্যান্ত এই সকল বিরুদ্ধবাদ মন্বনধে আমাদের র অবগতি 
অভিজ্রগা আছে, পরবতী পরিছ্েদে উহাদেরই মোটায়ট উল্লেখ করি! 
সমন্ধে আমানের আর হাহা ঘাহা বন্তবা আছে, অন্নাধিক উহাদের 


উ্লেখ করিতেও গ্রয়াম গাইব 


নবযুগর মম 


অনেক মংশয়োচ্ছেছি গরোক্ষা্থস্ দর্নমূ। 
সর্ব লোচনং জ্ঞান? যন্ত নাস্তান্ধ এব সঃ 
চাণকা শ্রোক। 


ফ্জান বতষংধয় উচ্ছেদ করিয়া অগরভাগকে? দ্িগবর্তী করে 
সেই সরদনোচন-দ্ান যাহার নাই, সে-ই প্রকৃত অন্ধ! 





নান্দ্ীন্র কম্্াগা 


সস্পাস্পিপা পাশপাশি শাশীশিশীশ্গা্শাশাশশীিশ দিশা 


নবধুগের মমস্ত 
সমস্থ্া। কোথা হইতে আইটঢস 


আমাদের মনে হয়, আমাদের নারীর আদর্শটা লইয়া ইদানীং 





যাহা-কিছু গোঁলষোগ চলিয়াছে, তাহার জন্য আংশিকভাবে আমাদের 
বর্থমান অবস্থা ও আংশিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবটাই দায়ী । 


পরাধীন জাতির বিপদ 
পর্াদীন জাতির একটা! বিপদ্দ এই যে, তাছার নিজের গৌরবের 
বন্তগুলি ক্রমে সে ভুলিরা ফেলে। তারপর তাহার দ্বিতীয় বিপদ্ধ এই 


০৯ 


যে, ক্রমে নিজের বস্ত হইতে তুলিরা লওয়া তার সেই শ্রদ্ধা প্রভুর 
ঝুটা-মেকী সকল প্রকার তুচ্ছ সম্পদের ওপরে অনায়াসেই সে ঢালিয়া 
দের। কি আচার-বাবহারে, কি পোঁধাঁক-পরিচ্ছদে, কি শিক্ষা-দীক্ষাতে, 
আবশ্ুকে ও অনাবশ্তাকে, সর্বত্রই উহাদের অন্তকরণ করিয়া চলিতে সে 
বাধ্য বাঁ অনুর্ক্ত হয়। 

আমাদের এদেশ অম্পর্কেও একথাটা অনেকথানিই সত্য । ঘেমনই 
আমরা একদিকে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শ- 
গুলিকে ক্রমে ভুলিয়া ও হাঁরাইয়া ফেলিতেছি, তেমনই আবার পক্ষান্তরে 
অপরের শাচ্চা-ঝুটা অকল প্রকার সম্পদের ওপরেই আমাদের ভক্তির 
বহরটাও নিব্রিচারে অত্যন্ত বিস্তৃত করিরা তুলিতেছি। 

পাশাত্যপগ্ডিতগণ, এমন কি তীহাঁদের 'এতদেশীর ছাত্র 
শিষ্ুগণও, আজ আমাদের হিসাবে আমাদের প্রাচীন মুনি-খধিগণ 


৭৬ নারীর কর্ম্মযোগ 


অপেক্ষাও অনেক বড়। আমাদের মুনি-ধিগণের শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা, 
দুরদণিতা, এমন কি-_তাহাদের সততাটুকুকেও আজ আমরা বড় 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছি। সেকালের অনেক ব্যবস্থা কালবশে একালে 
কিছুটা অচল হয়ত হইয়াছে__একথা স্বীকাঁর করি, কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহারা যে সাধক ছিলেন ন!, জ্ঞানী ছিলেন না, কুমত্লবী বা 
স্বার্থপর ছিলেন__এ ধারণ! আমাদের কোথা হইতে আসিল ? 


প্রাচীঢেনর প্রতি অশ্রদ্ধ' 


বলিতে হইবে, পবাধীনতা বশতঃ আমাদের নিজস্ব প্রাটীন 
শিক্ষা্দীক্ষা ও সভ্যতার গ্রতি অনেকাংশে আমরা শ্রদ্ধাহীন, বিচার- 
শৃন্ত ও উদাসীন হইয়াছি বলিরাই এইভাব্টা ক্রমে আসিয়া আজ 
আমাদিগকে এইভাবে পাইয়! বসিরাছে। এই অশ্রদ্ধা ও ওদাসীন্য 
বশতঃই প্রাচ্য বি্ভা ও সভ্যতা। যথার্থ আলোচনা ও চর্চা আমাদের 
দেশ হইতে আজ গ্রায় দৃরীভূত হইয়াছে এবং এই চর্চার অভাবে 
উহাদের সম্বন্ধে নানা অমূলক ভ্রান্ত ধারণাও আজ আমাদিগকে আসিয়া 
সহজেই আক্রমণ করিরাছে। অজ্ঞানতাঁর প্রভাবে আমাদের বিচার- 
শক্তিটীও ত্রমেই পন্গু হইয়া পড়িতেছে। 


আমাদের সাক্ষী 
আমাদের এ কথাটা] সত্য কি মিথ্যা_উহ্ার সাক্ষী ইতিহান। 
যতদিন পর্যান্ত না এদেশে পাশ্চাত্যবি্ভার প্রভাব আপিয়াছিল, ততদিন 
পর্ষান্ত গ্রাচ্যসভ্যত! বা প্রাচাবিষ্ঠ'র গ্রতি আমাদের এতট' ন্রূপভাবের 
স্টি হয় নাই। ততদিন প্রাচ্য খফিদের সত্াজ্ঞান ও « «বের দাবীতে 
কেহ আমরা অজ্ঞতাবশতঃ এত বাধা জন্মাইতে অগ্রসর হই নাই। 
“সত্যন্ঞান ও গৌরবের” কথা এই জন্ত বলিল!ন যে, যাহা প্রাচীন, 


উহাই যে অত্য বা গৌরবের বস্ত্র হইবে-এমন অসার কথাকে 
আমরাও মনে স্থান দেই না। বা এমনও কহিতে চাই না যে, আমাদের 
গ্রাচীন জ্ঞানসন্তারের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা মাত্র সাময়িক 
হিসাবেই তথন সত্য ছিল বা যাহাকে আজপর্য্যন্ত জাল, মেকা বা 
্রক্ষিপ্ত সামগ্রী বলিয়! উড়াইয়। দেওয়া চলে না । প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা 
মাত্রই সত্য নয়, তাহা জানি; প্রাচীন অনেক বন্তৃতে অনেক ভেজাল 
ও আবর্জনা ও বে জুটিয়াছে,_উহাঁও স্বীকার্ধয ; এবং নানা কৃসংস্কারবণতঃ 
দেশের লোক প্রাচীন অনেক কিছুরই সত্যন্যাখ্যা করিতে বহুকাল হইতেই 
অক্ষম_-সে কথাও অমান্ত নয়; কিন্তু তথাপি এসত্যও অস্বীকার কর। 
যাঁর না যে, এসব ভেজাল, আবঙ্জন1 ও কুসংস্কারগুলির অন্তরালেই আবার 
এমন নিশ্চিত বিরাট সত্যবস্তও অনেক ছিল বা এখনও আছে, যাহা 
সত্যসত্যই অমূল্য ও অভুলনীর, এবং থাহাকে আজ আমরা শুধু 
এই গাশ্চাত্যশিক্ষাজনিত আত্ম-অবজ্ঞ! বশতঃই হারাইরা ফেলিতে 
বসিয়াছি। 


দায়ী কে? নব্য শিক্ষা 

মানুষের সংস্কার শিক্ষারহ হাত-ধরা। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে এত 
কাল বে-শিক্ষা আমরা পাইয়া আসিতেছি, উহার ভিতরে আমাদের 
সমাজ বা প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষার কথা লইর়া বড় বেণী কিছু পাওয়া 
বার না। বরং উহাদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন অনেক কথাই উহার ভিতরে 
ভুরি ভূরি পাপ্চয়] যায়। একদিকে ইহাদের গভাব, এবং অন্যদিকে ওই 
আত্ম-বিখরক অজ্ঞতা আমাদের অনেকের ভিতর আজ এই একটা 
অভিনব সংস্কারই আনির! দিরাছে যে, 'পাচীন হিন্দুপভাতা ও হিন্দ 
ধন্মের অনুশাসনগুণি বর্ভমান যুগে অচল, নানাভাবে বিকৃত ইয়া 
আজকাল উহার আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথে সতাসত্যই পরিপন্থী 


৭৮ নারীর কর্মযোগ 


হইয়া ঈাড়াইরাছে। এই অভিনব সংস্কারমূলে আজকাল আমরা আরও 
এইয়ূপ ভাবিতে সুরু কৰিরাঁছি যে, এই বাহিক জগৎ ও এই আমাদের 
ক্ষণভঙ্গুর জীবনটাই জর্বাম্ব এবং আমাদের যাহা-কিছু সুখ-দুঃখ বা 
উন্নতি ও অবনতি-_উহ্বারাও একমাত্র উহ্ার্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 


একান্ত ্রহিকভাঢবর বিপদ- নবীঢনর ভ্রান্তি 

বর্তমান যুগের এই একান্ত এহিকভাবটাও দিনে দিনে আমাদের 
মধ্যে কম বিচারশক্তির অভাব আনিরা দের নাই । এই জর্বনেশে 
ভাবটার গ্রতি লক্ষ্য করিদ্া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গ্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহাঁশ বিগত ১৩৩৮ বাং সনের শ্রাবণ, ভাদ ও কান্তিক মাসের 
সংখ্যার 'ভারতবর্», পত্রিকায় যে ভিনটা মূল্যবান প্রনন্ধ লিখিয়াছেন, 
উহাদের ভিতর হইতে এইখান কয়েকটী কথা উদ্ধত করিয়া দিলে 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে নাঁ। তর্কভৃষণ মহাশয় কহিত্েছেন 2 

“সভাতা ব| কাল্চার নিজেকে সভ্যতা বা কালচার বলিলেই, 
তা হই! গেল না। আপনার টাকটী বাঁজাইতে কেহ কোনদিন কন্তুর 
করে নাই। প্ররুত সভাতা বা কাল্চারের নিদান ৪ লক্ষণ সাবাস্ত 
হওয়া দরকার । প্ররুত উন্নতি বা অভদ্র কি অবস্থার কোন্‌ কোন্‌ 
উপাদানে গঠিত হইতে পারে, তা আমাদের দ্রীরভাবে ভাবিরা দেখা 
উচিত হইবে। মেকী ও ভেম্কীর বড় বেশী কাট্তি হইতেছে 
' দেখিতেছি।” 

“আমর সভাতা ও কালচারের একটা সতা লক্ষণ নিক্পপণ করিতে 
চাহিতেছি। গোড়ায় কতকগুলি মূল সুত্র রঃ কি না লইলে 
নিরূপণ যাকে বলে তা হয় না। ঘযর্দি ভগবান্‌ না থাকেন, পরলোক 


কথা বাদ রাঃ তার ভঙ্গুর রি ক্থা  ভাবিলেই রা চলে, তবে 


নবযুগের সমস্যা ৭৯, 


অবগ্ঠ মানুষের সভ্যত1 ও কাল্চারের ভিন্তি একভাবে গঠিত হইবে। 
কিন্ত মান্ুবের ধর্মবিশ্বাস, অলৌকিক এবং অতীন্রিরে বিশ্বাস_-এসবে 
যদ্দি কোন সত্যতা অথবা মুলবত্তা থাকে, তবে আমরা সভ্যতা এবং 
কাল্চার অপর একটা ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। 
কোন্‌ ভিতিটা সত্য ভিত্তি, কোন্‌ ভিত্তির উপর সভাতার আয়তন 
গড়িরা তুলিলে সেটা সত্যকার মঙ্গলের শ্রানিকেতন হইবে, সেটা এই 
রর বিষম অমস্তার দিনে নানা বিপ্লবের মুখে আমাদের ভাবিয়া দেখা 

ত হইবে নাকি ?” 

সেই “পুরাবিষ্ঠা-যার অভিজ্ঞান ও পরিচয় এদেশে বেদ, স্মৃতি, 
পুরাণ, তন্ত্রে কতকটা৷ পরবিত রহিয়াছে_মাঁর নব্যবিদ্ঞা__যেটা মুখ্যতঃ 
শিজ্ঞানের নামে নিজেকে চালাইতেছে-এ দুয়ের মাঝখানে একটা 
সমের-কুমেরুর ব্যবধান দীঁড়াইরা গরিরাছে। এটা যধি জত্যসভ্যই 
বিজ্ঞান হয়, তবে সেটা বোধ হর আর বিজ্ঞান নয় । “বোধ হয়” 
বলিতেছি এইজগ্ যে, হরুত” হালের বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সবটা ন! 
হইতে পাবে; তার সীমার বাইরেও বিজ্ঞান থাকা সস্তব, এবং সে 
বিজ্ঞান চল্তি বিজ্ঞানের পছন্দ মাফিক অথবা ফরমাসি একটা কিছু 
নাঁও হইতে পারে। মান্থষের মামুলি বিশ্বাসের অনেক কিছু এর 
মধ্যেই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগাবের দরজার জোরে ধাকা দিতে আবন্ত 
করিরাছে। সন্মোহনবিদ্যা, দৃৰশতি, দূরদুষ্টি গ্রই্(তি কোন কোন 
উপেক্ষিত অতিথি আজ স্বাধিকারের দলিলপত্র দেখাইয়া ভিতরে 
ঢুকির] পড়িরাছে-নিমন্ত্র-পত্রের অপেক্ষায় বসির থাকে নাই। প্রেত- 
তত্ব, জন্মান্তরতন্ব, যোগশক্তি প্রভৃতি এখনও হয়ত” বাইরে দীড়াইয়া 1 
কিন্তু কৃপাপ্রার্থ হইয়া নয়। *** এতদিন প্রাচীন ভাব-বিশ্বাস, 
আচার-অনুষ্ঠান নবীনের উদ্ধত্যের কাছে বেধিতে পারে নাই। ** 
আজ নানা কারণে তার ওদ্ধত্য খব্ব হইয়া] আসিতেছে ।” 


(০ নারীর কর্মযোগ 


হা, এ ওদ্ধত্যটায় কিছু নরম পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও নবীন 
তার গো ছাড়ে নাই। কার্যযক্ষেত্রে মে এখনও সেই একান্ত লংসার- 
মুখী বুদ্ধিটিকে অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত মনে চলিয়াছে, ঈশখবর- 
মুখী হইয়া, কৈ, কিছুই তো করে না। এই নারীর কর্তবযাকর্তব্য 
ও অভাব-অভিযোগের বিচারটাও তো আজও সে সেই হিসাবে 
করিতেছে! 


মানুষ থে শুধু মাত্র এসংসারেরই জীব নয়, তাহার অবিনশ্বর 
আত্মা যে অনন্তকালস্থায়ী, অনন্ত ভবিষ্যব্জীবনের অধিকারী, দৃশ্য- 
অুশ্য, জানা-মজানা বনুলোকের অবিসধ্ধাদিত যাত্রী, এবং এইজন্ঠ নারীর 
কর্তব্যাকর্তব্য, সুখ-ছুঃখ ও লক্ষোর বিচারটাও ঘে এ হিসাবেই হওয়া 
প্রয়োজন, কই, এভাঁবটা তো নবীনের এসব মতবাদ-প্রচারের মধ্যে আজও 
খুঁজিরা পাওয়া যায় পা। 


সে হরত দুখে ঈশ্বর অস্বীকার করে না, তার সর্ধানিয়ন্ত ত্বেও 
প্রতিবাদ উঠায় না, আকাশের শতসহ্শ্র নক্ষত্রাবলীর দিকে চাহিয়াও 
এমত বলে না যে, এগুণি সত্াসতাই আমাদের এই জগতের মতই 
অসংখ্য জগৎ নর, শুধুই কয়েকটা! আকাশপ্রদীপ মাত্র, কিন্তু কাঁজের 
বেলার আমর! কি দেখি? আজও তো ইহাই দেখি ধে, এই সংসারমুথা 
লক্ষাটাকেই অম্মুখে স্থির রাখিয়া আগাগোড়া সে নিশ্চিন্তগতিতেই 
চলিয়াছে ! 


4 


কোনও জিনিধকে সত্যসত্য সম্মুথে উপলদ্ধি করিতেছি, ভথচ ভাহাকে 
গ্রান্হ করিব না; পথের সামনে আগুন জলিতেদে দেখিতেছি, 
আর আগুনে গ| লাঁগিলে গ! পুড়িয়া যায় তাহাও জানি, তবু এ আগুনের 
ওপর পা ফেলির়াই বাইব_-এ কেমন জদৃবুদ্ধি?--এ কেমন দুরদরশিতার 
ণরিচায়ক ? কে ইহার সমাধান করিবে 


নবযুগের সমস্যা ৮১ 


ঈশ্বরমুখী বিগ্ভাই প্রকৃত ছিতসাধকন প্রাচীঢনরাও 
এই শিক্ষাই দিক্সাচ্ছেন 


এযুগেরই একজন ভাবুক মনস্বী, স্বয়ং বিশ্বপুজা রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, 
শিক্ষায়-দীক্ষায় ও আভিজাত্যে পরমগরিষ্ঠ স্বীয় হেমেন্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় লিখির! গিয়াছেন__ 

“সাংসারিক দুরদর্শীমান্র হইলে তত উপকার দর্শে না যত আমা- 
দিগের ঈশ্বরবিষয়ক দুরদৃষ্টি দ্বারা হইবার সম্ভব। ঈশ্বরবিষয়ক ও 
ধর্মবিষয়ক আলাপনই আমাদিগের যথার্থ হিতসাধক | * * যদি আমরা 
সেই সকল কন্ধ করিতে প্রবুন্ত হই যাহ তাহার ইচ্ছান্যায়িক, তাহা 
হইলে তাহার প্রসন্নণখ আমাধিগের প্রতি কেমন স্ষিগ্বর্ূপে প্রেরিত 
হইবে, কেমন তাহার সহিত আমাদের সহবাস লাভ হইবে, * *। 
ধীহারা ব্রহ্গবিদি তাহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমোজ্জন মনে ধাববান 
হয়েন। তাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি অনন্তকাল পর্যন্ত গমন করে। তীছারা 
বর্তমান সুথেও সুখী হরেন এব ভবিষ্যৎ আশাতেও প্রফুল্ল থাকেন । 
পাপী যুধকর্ধিগের এ প্রকার ভাবের সন্তাবন| নাই ** তাহার] অনন্ত 
কালের পর্যালোচনা মাত্র কর্িলেই ভয়ে কম্পিত হয়। তাহারা মনে 
করে যে এই সকল বিষধর ভাবিতে গিয়া পাচ্ছে তাহাপিগের মন 
সংসার হইতে আকৃষ্ট হয়, পাঁছে অনন্তকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া 
সংসারিক অনেকানেক মলিন সুখ হইতে তাহাদিগকে ছিন্ন হইতে 
হয়। এই প্রকার তাহারা পশুর স্তায় বর্তমান স্খকেই সর্বস্ব মনে 
করিয়! ভবিষাতের প্রতি চক্ষুকুন্সীলন করে না সাংসারিক কোনও বস্ত্র 
প্রতি লোভ সম্বরণ করিতে পারে না এবং ইচ্ছার প্রতিবন্ধক উপস্থিত 
হইলে তাহা কখনও অতিক্রম করিতে পারে না। ৯*** কোন্‌ 
ব্যক্তি ইহা! জানিরা সুখী থাকিতে পারে বে, যে পর্যন্ত আমি 


ঙু 





৮২ নারীর কন্মযোগ 


ইহলোকে জীবিত রহিয়াছি সেই অবধি যে সকল আমোদ. "প্রমোদ 
সম্ভোগ করি] লইতে পারি, ইহার পরে আর কিছুই নাই?” 
( পুণা?, চৈত্র, ১৩০৭) 


নবীনের নবভাব-এ সংসারই সর্বস্ব! নারীর 
আদর্শের বিচাতেও এই হিসাব 


আমাদের গ্রাচীন ধধিগণেরও এই শিক্ষাই ছিল; এইরূপ ঈশ্বরমুখী 
দূরদৃষ্টি লইয় াই মানুষ তাহার সকল কর্তব্যাকর্তব্যের ও সুখ-দুঃখের 
বিচার করিবে তীহারা আমাদের এই শিক্ষাই আবহমান কাল হইতে 
দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজ সেদিন আর নাই। তীহাদের বাক্য 
ঠাকুরমার ব্ূুপকথার মতই আজ আমার্দের নিকট অলীক আজবকণা 
হইয়া দীড়াইয়াছে। আন থেটুকু তাহাদের মানি, সেটুকুও অন্তরের টানে 
বা বিশ্বাসের বশে বোধ হর নয়, ঘরই তাহাদের নামটুকু উচ্চারণ 
করিরা বিশ্বের দরবারে একটুকু আভিজাত্য লাভ করা যায়-_শুধ সেই 
অসাধু প্রলোভনে | যাহা কোনও কালে বড় ছিল, সত্য বলিয়া খ্যাতি 
পাঁইরাছিল, উহার সকলখানিই যে আজও বড় থাকিবে বা ভ্রান্ত বলিয়া 
প্রমাণিত হইতে পারিবে না-এ কথা যে আমাদের নয়, বনুবার সে 
কথা ভে! বলিয়াছি, কিন্ত আবার একথাটাঁও বারবারই আমাদের 
জিজ্ঞান্ত যে, এই সতামিথ্যার ছোট-বড়র বিচারটুফুগ আমরা করিরাছি 
কিনা? যাদের নাম তুলিয়া গর্ব উপাজ্জন করিতে যাইতেছি, সেই 
গর্ব দেওয়ার অধিকার তাদের সত্যসত্যই যে অনেকখানি ছিল আমরা 
নিজেরাও তা বিশ্বাস করি কিনা? যি “ছিল” বুবিয়া,. হবে নিজেরাও 
তাদের মনে-প্রাণে মানি নাকেন? আর ঘর্দি “ছি"শা”ই বুঝিয়া থাকি, 
একট! ফাক কণার এওপনে মিথ্যা বিশ্বের দরবারে 'বাঁহবা” লইতেই 


বব 
নে 


বাযাহ কোন্‌ মুখে? 


নবযুগের অমস্থ। ৮৩ 


যাহারা নারীকে আজ শুধু এই দৃশ্ঠমান সংসারটার মধ্োই সমগ্র 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সর্বকার্ে সর্বিকে অগ্রপর হইতে বলেন, তীহারাও 
থে ঈশ্বর মানেন না, অনন্ত জীবন মাঁনেন না, এই বিশ্বস্থঙির পেছনে 
ভগবাঁনের যে একট! বিরাট অভিপ্রার্ আছে_-তাহা স্বীকার করেন না, 
বা সেই অভিপ্রায়ের কোনও একাংশ সম্পূরণকল্পেই যে জীবমাত্রেরই সৃষ্টি 
একথাও গ্রাহ্ করেন না তীহাদিগকেও এমন বলিতে গ্রার় শোনা 
যার না| বলা যায়, তবে আর্ধাখষিদের সঙ্গে অন্ততঃ এইগুলি লইয়া 
অবশ্যই তাহাদের মারামারি নাই, বিসম্বা্র নাই। তবে কার্য্যক্ষেত্রে 
এই বিপরীত বুদ্ধি দেখা যার কেন? ঘে তাঁজমহল দেখিতে যাইবে, 
তাহাকে তাহারা বদ্ধমান-লোকেল-ট্রেণে ভুলিয়া দেন কেন, বাঁ যে 
সাগর দেখিতে ছুটিয়াছে, তাহাকে তরিদ্বারের টিকিট কিনিয়া দেন 
কোন্‌ সুবিবেচনার বশে? 

এজাতীয় বুদ্ধির নীচে কোন৪ দিকে কোনো ভ্রান্তি আছে বা 
গলদ আছে_এ কথা নিশ্চয় । হয়, জীবের এই অনন্ত জীবনের কথা 
ও বিশ্বস্থটির সঙ্গে তার সংবোগের কথা মুখে অস্বীকার না করিলেও 
মনেপ্রাণে তাহারা বিশ্বাঘ করেন না, নয় ত, বিচার-বুদ্ধি তাঁদের সত্য 
সত্য এত দুর্বল ধে, কিসে কি হয়, ্ পথ কোথায় গিয়া ঠেকে 
তাহ তাহার! জানেন না বা বোঝেন না| এ ছু'টাই মারাত্মক । বাহিরে 
যুক্তি-তর্ক নাই, প্রতিবাদ নাই, অথচ ভিতরে ভিতরে অনাভত অকারণে 
মনগড়া একটা ধারণা লইয়া তাহারা বসিয়া আছেন এবং সেই 
অন্ত্যাঁরীই কার্ধ্য করিয়া যাইতেছেন--এটাও বেমন সর্কানেশে, আবার 
অপর দিকে, একটা অন্ধখেয়াল বা মুর্খতী বা একগুর়েশীর 
বশে, বা কোনও তুচ্ছ অলীক স্বার্থের প্রলোভনে একটা মিথ্যা 
গ্থকে সত্য ধরিরা ব্রা আছেন, সেটাও তেমনই তুল্য বিপজ্জনক ও 
ভয়ানক | 


৮৪ নারীর কর্্মষোগ 


পাশ্চাত্য শিক্ষাই অতনক গোল ঝীবাইয়াচ্ছে 

এ তুলত্রান্তির জন্য দায়ী কে? আমরা আবার বলি, বোধ হয় 
অনেকখানি আমাদের এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারাটি এবং বহু পরিমাণে 
তাঁকে দেওয়া আমাদের এইজাতীয় অন্ধতক্তি ও নির্ভর । 

আচার্ষ্যের আসন গ্রহণ করিয়া সে আমাদিগকে অনেক-কিছ নৃতন 
দিয়াছে বটে, কিন্তু জোর করিরা আমাদের ঘরে এই নূতনের ঠাঁই 
করিতে গিয়াই আবার অনেক মুলাবান পুরাতন সামগ্রীকেও ঠেলিয়া 
ফেলিয়া দিয়াছে । তোরঙ্গ খুলিয়! হীরাঁজহরৎ সরাইরা দিয়া সেখানে 
ঝুঁড়ি-ঝুড়ি কাচের মেকী অলঙ্কার ঢুকাইয়াছে। সাগরের মাঁছকে 
ডোবায় ফেলিয়া রাশি রাশি পানা, শৈবাল ও কুমুদের উপহার দিরাছে 
সতা, কিন্তু সাগরের মুক্ত সচ্ছন্দতা দিতে পারে নাই, দেয় নাই। 
দুরের যাত্রীকে নিকটের পথের পরিচয়ই অনেক দিয়াছে, কিন্তু তাঁর . 
সতাকার ওই দুরের গন্তবাপথটাকে মে নিজেও আজ তল্লাস করিয়া 
খুঁজি! বাহির করিতে পারে নাই। 

পাশ্চাতা শিক্ষার বিরুদ্ধে এমত একটা গুরুতর অভিযোগ আনয়নের 
নিমিত্ত কেহ যদি আমাদিগকে গালি দিতে উদ্যত হয়েন, এইখানে 
সে আশঙ্কায় অপরের ছু'চারিটা কথাও উদ্ধত করিরা দিতেছি £-- 


এ মাহ কি করিয়া কন্ব হইঢিত আসিল ? 

উক্ত ঠাকুর পর্িবারেরই অপর শ্রদ্ধেয় গ্ষিতেন্্রনাথ ঠাকুর 
মহাঁশর উক্ত 'পুণ্য” নামক মাসিকের বাঁং ১৩০৫ সালের সশ্বিন-কান্তিক 
ও অগ্রহায়ণ মাসের সংখার হিন্দরশ্ব ও আ্ত্রীশ শনতা বিষয়ক 
ছুইটী সারগ্ভ প্রবন্ধে, ধে-সকল নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
প্রভাবে অন্ধতাঁবশতঃ হিন্দুবর্মবিরোধী হইযাঁছিলেন, তাহাদিগকে 
বিজ্ঞানান্ধ আখ্যাদ্ধ ভূষিত করিয়া লিখিয়াছ্েন ৫ 


নবধুগের সমস্যা ৮৫ 


দ্বাহারা যত অধিক ইউরোপীয় সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, সচরাচর 
তীহারাই বিজ্দানান্ধ সম্প্রদায়ের তত অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এই 
সংম্পর্শ পাশ্চাত্য পুস্তক পাঠেও লাত করা যায়, পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণেও 
এইরূপ ফল পাওয়া যায়। ** তাহাদের কাছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের 
প্রত্যেক কথা, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, বেদবৎ মান্ত; কিন্ত 
স্বদেশীয় শাঙ্ক্রের সহস্র সহ বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞানভাগ্ডার ফুতকারে 
উড়াইপ্না দিবার যোগ্য | * * 

“হিন্দুস্ুলের স্থাপনাই এইরূপ অশ্রদ্ধেয় ভাবের প্রধান উৎপত্তিহেতু । 
বিশেষত: ডিরোজিওর ন্যায় তদানীত্তন শিক্ষকদিগের কৃপায় ছাত্রদিগের 
হৃদয়ে ইহা বদ্ধমূল হইবার পক্ষে অনেক সহায় জুটিরাছিল। * * ১৮১৬ 
খষ্টাকে যুবকদিগের ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন 
কেবলমাত্র দেশীযদিগের বদাগ্ঠাতায় “হিন্দু” বিষ্ভালর় বা কলেজ স্থাপিত 
তয়। ++ 

“এই অশ্রদ্ধেয় ভাবের বিস্তার বিষয়ে হিন্দস্থুলের অন্তান্ত শিক্ষক 
অপেক্ষা ডিরোছিও সাহেবের শিক্ষা্দানই সর্বাপেক্ষা সহায় হইয়াছিল। 
তিনি নিজে নাস্তিক ছিলেন এবং তাহার ছাত্রর্দিগকে শাস্ত্রের কথা দুরে 
গাক্‌, ঈশ্বর গ্রভৃতিকে ছাড়িয়া ধাম্মিক হইবার উপদেশ দিয়া কতকগুলি 
অহংবৃদ্ধ অধাশ্মিক ছাত্রের জন্মদান করিবার সুন্দর উপায় আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন। ** ভক্তিভাজন রাঁজনারারণ বন্থ মহোঁদয়ও তাহার 
“সেকাল আর একাল” পুস্তকে নবযূগের আদি শিক্ষার ফল সুন্দর বর্ণনা 
করিয়াছেন-_“তখনকার অময় গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনই 
সংস্কার হইয়াছিল যে, মদ্র-থাওয়া ও খানং-খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোক- 
সম্পন্ন মনের কাধ্য | তাহারা মনে করিতেন, এক এক গ্রাস মদ খাওয়া 
কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করা । কেহ কেহ উদ্ধতবেশে দোকানদারদের 
নিকটে গিয়া বলিতেন “গরু খেতে পারিস? গরু খেতে পারিস ?”-- 


কয 


৮৬ নারীর কন্মযোগ 


এইরূপে প্রচলিত রীতিনীতির মন্তকে পদাঘাত করিয়! তাঁহারা মহা 
আশ্কালন করিয়া বেড়াইতেন | * * 

“্ডিরোজিও প্রভৃতির উপদিষ্ট নাস্তিকতা! এবং ভ্রান্ত উন্নতির পথ 
হইতে প্রধানতঃ ত্রাঙ্ষমমাজ এবং মাত্র নাস্তিকতা হইতে স্ুপ্রসিদ্ধ 
ৃষটার ধর্ম প্রচারক ডফ. সাঁছেব তদানীন্তন যুবকবুন্দকে রক্ষা করিবার 
বিশেষ চেষ্টা করিনা অনেকটা! কৃতকার্য্যও হইরাছিলেন। কিন্তু দুঃখের 
সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজেও এমন এক সময় 
আসিয়াছিল, থে সময়ে তাহার প্রচারকগণ নিতান্ত শৈশবের স্তায় আচরণ 
করিরা খৃষ্টানদিগের স্টার স্বীয় জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি হিন্দুসমাজের 
অনুরাগ হাস করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন | তজ্জন্ত আমাদের অনৃষ্টে যে 
কুফল ফলিবার ছিল তাহা ফলিয়াছে এবং আজও ফলিতেছে ৷ বর্তমানে 
ছঃখের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে মাশার ম্সীণ আলোক দেখা যাইতেছে, 
্রাহ্মসমাজের অনেকেই আপনাদিগের ভ্রম দ্রেখিতে পাইয়া একটু 
পশ্চাদ্গামী হইবার চে! করিতেছেন । * ৯ 

“রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পরে শ্ীমৎ দেবেজ্নাথ ঠাকুর 
ব্রাঙ্গঘমাজের ভার গ্রহণ করিলে ঘটনাচক্রে পাশ্াতাভাবাপন্ন করেক 
ব্যক্তি ব্রাঙ্গসমাজের কন্মকারক হইয়াছিলেন। তীহারা খুষ্টার ধর্শব- 
'্রচারকগণের 'উপদেশে লাপিত-পালিত হইয়া শান্গজ্ঞান একবারেই 
জলাগ্লি দ্িরাছিলেন এবং সেই কারণে শানঙ্গ ও ঝধি-মুনিপিগের প্রতি 
তাহাদের ভক্তিত্রদ্ধাও খুব কমই ছিল) তাহারা পাশ্চাত্য পঙ্িতদিগের 
্রন্থাদ্দিতে বথেষ্ট বুৎপন্ন ছিলেন এবং দেই কারণে পাশ্চাত্য পঞ্ডিত- 
দিগকেই তাহারা হদরের সমুদর অন্ধা-ভক্তি অর্পণ “এতে অগ্রসর 
হইতেন। *** পাশ্চাতাভাবাপন্ন ব্রা্গগণ পৃথক সমাজ স্থাপন করিয়া 
ব্যক্তিগত স্বাধীনত! কিছু বেশীরকম প্রচার করিতে লাগিলেন। তীহারা 
তখন বুঝিতে পারিলেন না যে সমাজে অবস্থান করিতে গেলেই 


নববুগের সমস্থা ৮৭ 


ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে! তীহারা 
এই সহজ কথা ভুলিয়া গিয়া সর্ধপ্রকার সমাজবন্ধন ছিন্ন করিতে 
লাগিলেন এবং ইংরেজী ভাষায় চারিদিকে ইহার মন্ত্রবীজ বিকীর্ণ করিতে 
লাগিলেন ।  বিলাতপ্রত্যাগত প্রভৃতি পাশ্চাত্যসংস্পরশপ্রাপ্ত এবং 
স্বাধীনতার নামমোহে বিমুঢ ও তরলরুধির অধিকাংশ ব্যক্তি এই 
সকল মন্ত্র ভূষণ করিয়া লইলেন | * * এইদ্দপে অতিমাত্র ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার বিষবীজ থেচ্ছাচারিতা-বুক্ষের উৎপাদক হইয়া সমগ্র ব্রা্গ- 
সমাজ হইতে স্ুফলপ্রসব-সম্ভাবনার পথে অতাধিক ও অতি গুরুতর 
অন্তরায় সমূহ উপস্থিত করিরাঁছে ও করিতেছে।” 


অবঢরাধপ্রখার তাত্পর্ষ্য 

শদ্ধেম লেখকমহাশর অতঃপর প্রসক্রমে ঘে আরও কয়টা কথ! 
বলিয়াছেন, এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের সহিত তাহাদের সম্পক 
আরও নিকটতর। পাঠিক1ঠালুপানীধিএকে উহাদেরও কিয়দংশ উপহার 
দেওয়ার লোভ সম্বরণ কবিতে পাঁরিতেছ না । বথা_ 

“তাহাদিগের স্ত্রীকন্তার্দিগকে বি-এ, এমএ উপাধি লাভ করিতে 
দেখিলেই তাহারা সুখী হয়েন। শান্ত্রাদিতে যে রমণীর হৃদয়ের অনুকুল 
অনেক শিক্ষাব্যবস্থা আছে, তাহা তীহারা চক্ষু তুলিয়া দেখিতেও 
চাহেন না। অবরোধ প্রথা সম্বন্ধেও তাহারা নিতান্তই অন্ধভাবে ব্যবহার 
করেন। শাস্ত্রে কিন্ূপ অবরোধপ্রথা অন্গমোদিত হইয়াছে, তাহা 
বিবেচনায় আনয়ন কর! বোঁধ হয় তাহারা আবশ্তকই মনে করেন ন|। 
তাহারা যে অতিমাত্র স্ত্রীস্বাবীনতার পক্ষপাতী হইয়া অপরিণামদর্শীর 
তায় কার্ধ্য করিতেছেন, তাহা হয় বুবিরাও বুঝিতেছেন না অথবা 
অন্ুকরণের ভার মস্তিফ্ধে বহন করিয়া বান্তবিকই স্থুলবুদ্ধি হইয়া 
পড়িয়াছেন।” 


৮৮ নারীর কর্্মযৌগ 


ক * আমরা এ কথ! সাহসের সহিত বলিতে পারি যে অন্তত; এই 
র্বল ভারতবর্ষে বৃদ্ধ খাধিরা নিজেদের দেব হইতেই * * রমণীর দেন, 
ভাব রক্ষা করিবার জন্যই স্ত্রীজাতির অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন 
* * রমণীর যাতৃত্ব স্থন্দর উপলদ্ধি করিয়াই ঘধিরা ভ্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী 
স্বাধীনতাবিষয়ক সকল ব্যবস্থাই তদ্বপযোগীরূপে প্রবস্তিত করি 
গিয়াছেন। * * বেদেতে স্ত্রীলোকের যথাযোগা পরাধীনতার কথাও 
আছে এবং স্ত্রীলোককে সন্মান দিবার কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে । খধিরা যথেচ্ছবিচরণে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ দূষিত হইতে 
পারে বলিয়া তাহার নিষেধ করিয়াছেন বটে, কিন্ত ইহাতে আমরা 
কখনই এমন কথা বলিতে পারি না ষে তাহাদের পশুত্ব হইতে অর্থাৎ 
পশুসাধারণ ধর প্রতৃত্বপ্রিয়তা হইতে ভারত-রমণীর অববোধপ্রথার 
উৎপত্তি হইয়াছে__বিপরীতে আমরা বলি যে জ্তরীলোকের মাতৃত্ব রক্ষার 
জন্য তীহাঁরা স্বীয় দেবভাবপ্রণোদিত হইয়াই উহা প্রবর্ঠিত করিযা- 
ছিলেন ।” 

%** সমস্ত পাশ্াত্যজাতি আত্মস্খ বদ্ধিত করিতে শিখিয়াছে, 
বলিদন করিতে শিখে নাই | আমাদের বৈবাহিক মন্ত্রের মপ্যে প্রবেশ 
করিলে দেখা ঘাম ঘে মাতৃত্ববিকাশেরই ভাব সমগ্র বিবাহপদ্ধতিকে 
আচ্ছন্ন রাখিরাছে এবং তাই আমরা 'অপিকা পস্থলে চঞ্চলস্বতাঁবা, 
আত্মনিভরগন্ডিতা, বিলাসনিমগ্রা ভামিনীর পরিবর্তে “পুথিবার 
হ্যায় ধীরস্বভাবা, ছায়ার হ্যায় অন্ুগতা, স্বচ্চদয়া, হিতকর্বের 
অনুষ্ঠানে সথীর গা হিতকারিণী সহ্ধন্মচারিণী” প্রাপ্ত 
হই 1” * ৯ 

** প্রকৃত হিন্দুশিক্ষার গুণে হিন্দুরমণীরা মা হত্বকেন্ত্রে দীড়াইয়া 
সকল কর্মৃইি সথনিব্বহ করিতে পারেন, ইহার উপরে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইলে তে! কথাই নাই ।” 


নবযুগের সমস্যা ৮৯ 
কচেয়কটী সতর্ক বানী 


পাশ্চাত্যশিক্ষার এই আদর্শের বিরুদ্ধে আজকাল অনেক পাশ্চাত্য 
প্ডিতদিগেরও যে বিতৃষ্ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, উহারই উল্লেখ করিয়া 
বারণিশীধামে বিগত “অল্-এসিয়া-এড়কেশন-কনদারেন্সে'র উদ্বোধন- 
কালে ভূতপুর্ব মহারাজ! বেনারস্‌ বলিয়াছিলেন__ 

[10 80070002110) (০01 00110101)) 1029 60 09 
00601001000. 07506, 19007 %70.100000 60 670 01021199610) 
2100 00010010005 *% *:90012] 00101070515 010 17 
211) 11) 06 69, 006 0715 15 1106 2, 81000100015 10101) 1008]. 
11180 1000 01 9901065, ০02 6৮00 01 12601 15 000 11601) 
1800 11)510001000116 00 10000101060 ৮৮1৮) 010 0700 
(01100106101) 01 17001720765, 11 07918110607 01000026107 
1)০ 60 0106 0100 01110 2৮ 00 07060 19501 0101) 019 02150 
06 101000016 দা1]] 1)0% 0৮81000 20) 11101), 

“শিক্ষার আয়তন ও বস্তু ঠিক করিবার পূর্বের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেখটা 
স্ির করা আবশ্ুক। ** পাশ্চাতাজগতে সমাজের উতৎকর্ষসাধনই 
একমাত্র চরম উদ্দেশ্রা, কিন্তু এ আদর্শটা বণেছু উচ্চ'দশ নয়। মনুষ্যত্তের 
বিরাট আদর্শের নিকট একটা সামাজিক বা, এমন কি, একটা জাতী 
আদর্শও এত তুচ্ছ বে উহার অহিত তুলনীয় হইতে পাবে না। শিক্ষার 
কার্ধা ষদি শিশ্ুদিগকে কেবলমাত্র একটা পঞুন্ুলভ স্তরে লইরা যাওয়াই 
হয়, মান্ষের প্রকৃত উন্নতি এক পাও তাহাতে অগ্রপর হইবে 
না।” 

তৎপরে মহারাজাবাহাদুর জনৈক বিখাত পাশ্চাত্য প্ডিতের 
নিয়লিখিত উক্তিটীর উল্লেখ করেন_- 


“০ 10১৮৮ 0026 00০ 07001 50109011100 11) 1116 
00085101708 2110. 70975016815 60 11017) 0101 1)00115 60 ৪০০ 


৯০ নারীর কর্মযোগ 


(01010501509 8170 6717 10111000075 11) 60 11056 01 ৮76 
[0015 0181,? 

“আমরা পুনর্ধার বলিতেছি যে, সকল সময়ে এবং সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার 
উদ্দে্ত এইরূপ হইবে যে তদ্ারা বিষ্ভার্থিগণ তাহাদিগকে ও তীহাদের 
প্রতিবাঁসিবর্গকে ভগবানের সহিত সম্বস্কবিশিষ্টরূপে দেখিবার সহায়তা 
পায়।” 

তদনস্তর মহারাজা বাহাদুর উপসংহারে পুনঃ উপদেশ দিয়া কহিতেছেন, 
00 1025000 70৮150 পু]ন 09766] 9101760811907 270 
017710106 101) 16070 10600 00170061009 01 00 1585190 
0190 1)0 1905 ০07 17] 1000৮ 10998. 81076 01 105 0 010 ৮0 
(01601) 60 10101701111 ৮ 12100 07982070070 05901, 
* 10 0110 4317016500৮ 06৮000 009. 09])]01ল 10 6001) 
91 810171012115)7) 0710 17010101016 60 07010756105 80001011017 
200 10001] 00105051107 07 76909011000 17502 800 
(100 61010 ৮711] 1106 1)0 01912710 মা]1য়। (100 ৮05 015105600 
দা) 0701100৮ 00 07%810 01010 00৮00] 01৮81091200 1] 
(17710 16107101101 10060 10000001188) 

“আপনাদিগকে এই প্রাচ্য আধাম্মভাবটা জাগ্রত করিতে হইবে 
এবং প্রাচ্য ভবিষ্যৎ অন্তানধিগকে ইহাদারা এমতভাবে অনুপ্রাণিত 
করিতে হইবে, যেন কৌনও বালক বা বালিক), সমগ্র মন্ুযযজাতির 
সঙ্গে ভগবানমুলে প্রাপ্ত তাহার সংযোগের সত্যটাকে দুষ্টিপথের আড়াল 
না করে। **  এসিরাবাসিগণ এই আধ্যাত্বজ্ঞানের বণ্তিকাটীকে 
সংশোধিত ও সংস্কৃত করিরা এবং ইহার পঞ্চ, শান্ত € 'ণীয় আলোককে 
পৃথিবীর বুকে ছড়াইরা ধিরা প্রাচ্জগতে উচু কা ধরুন। এ্রহিক 
বৈভবের মোহ ও ব্যস্তসমস্ততার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্বস্তি, শান্তি ও 
পরমার্থের লৌভে অচিরেই পাশ্াত্যজগং৪ ইহার দিকেই ফিরিবে 1” 


শবযুগের সমস্থ ৯১ 


এ কথা যে মিথ্যা নয়, আজ তার সাক্ষাৎ ও জাজ্জল্যমান প্রমাণ 
_বিশ্ববরেণ্য মহাস্মা গান্ধী । প্র'চ্যের এ ঢেউ সত্যই আজ কোথায়ও 
কোথারও পাশ্চাত্য ভাবুকমগ্ডলীকে্ত নাড়াচাড়া দিতেছে । সম্প্রতি 
( জানুয়ারী, ১৯৩২ খুঃ) এদেশের সংবাদপত্রগুলিতে একট বিলাী 
থবর এই প্রকাশিত হইয়াছে যে, সেদেশের স্বপরিচিত হাারো বিগ্ভালয়ের 
হেড মাষ্টার ডাঃ সিরিল নোরউড কোন্‌ এক বক্তৃতার নাঁকি নিম্নলিখিতরূপ 
কয়েকটী উক্তি করিয়াছেন £- 
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“যে জাতি বা জাতিমগ্ুলীর মধ্যে অর্থ, বিলাস ও এইজাতীষ 
ভোগ্যবস্তসকলের এহিকমূল্যটাই একমাত্র মানুষকে কর্মে উদ্দীপিত 
করে, সেজাতি বা জাতিমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি কখনও আসিতে পারে না। 
মানুষের পক্ষে সৎ এব নারীর পক্ষে সতী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে 
কিনা, কাহারও কাহারও নিকটে একথাটাও এখন একটা অমস্তার 
বিষয় হইয়া উঠিয়াছে! বে-সমাজ যৌনবিলাস, জুা ও ভোগের 
অন্বেষণেই প্রমন্ত এবং স্কৈরধ্যাবলম্বনে অক্ষম, তথায় জীবনের সত্য মুল্য 
সম্বন্ধে চৈতন্ত জাগরিত করা--অবশ্তই একটু ছুঃসাধ্য ও সমরসাপেক্গ 
ব্যাপার |” 


রি নারীর কর্্মযোগ্ন 


এইভাবে এবিষয়টার এখানে এত দীর্ঘ আলোচনা করার অর্থ এই 
যে, যে-ভ্রম্শতঃ নারীসমাজে এতগুলি উৎকট সমস্তা আজ তাল 
গাঁকাইয়া উঠিতেছে, উহদেরই সমাধান করে উহার না়ী-নক্ষত্- 
গুলিকেও একটু নাড়িরা চাঁড়িয়া দেখা কর্তব্য। এই ভঙ্গুর জগংটাই 
মানুষের সর্বপ্রকার স্ুুখদুঃখ ও উন্নতি-অবনতির একমাত্র ক্ষেত্র_যে- 
বিভ্রাট অনেক পণ্ডিতলোকের মনেও এই ধারণাই জন্মাইয়া দেয়, 
ূর্ববান্নে উহ্থার চুড়ান্ত রকম কিছু আলোচনা না হইলে পরে অপরাপর 
অনেক কথার সমাধানেই বিদ্ব উপস্থিত হইতে পারে | 


পাম্চাতা মোতের দারুণ কুজ্বাটিকা। 

এইক্ষণ, এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ঘুরপাকে আমাদের অনেক শিক্ষিত 
সম্প্রদ্ধায়ের ব্যক্তিবর্ঁকেও অনেক সমন্নে কেমন চিন্তবিভ্রমে পড়িয়া 
দিশাহারা! হইতে হর এবং উহারই ফলে আজ পর্যান্ত কেমন অনেকগুলি 
জটিল সমস্তারও স্থষ্টি হইয়াছে--উহাই আমাদের দরটব্য। 

দেখির। বিস্মিত হইতে হর, সাহিত্যসম্াট অত্ুলপ্রতিভাবান 
বঙ্কিমচন্দ্রকেও এককালে এই আবর্তে পড়িয়া দেশ একটু ঘুরপাক 
খাইতে হইয়াছিল । 

বঙ্নিমের আহিতাসম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্নানে যাহারা পরিচিত 
তাহারা অবশ্ঠই এবিষয়টী লক্ষ্য করিঘা গাকিবেন যে, তীহার ধর্ম ও 
সমাজ সপ্বন্বীয় কয়েকটা সিদ্ধান্তের পরপর অল্পাগিক অদলবদল হয়। 
আগে থাহা লিখিয়াছিলেন, পরে কতকাংশে তাহা পশ্বিপ্তিত করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন ; এবং যতদূর বৌঁঝা যায়, এই ৮+একালীন ভুলচুক্‌- 
গুলির মূলেও ছিল তীহার ওই প্রথমাবস্থার পাশ্চাহাশিক্ষার অপরিমিত 
প্রভাব। জীবনের প্রথমভাগে এই পাশ্টান্াশিক্ষার মন্দিরেই মাতা 
সরম্বতীর বরাভরমণ্ডিত কল্যাণহস্ত সর্বপ্রথম তাহার সাহিত্যিক 
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প্রতিতাকে স্পশ করিয়া মুগ্তরিত করিয়া ভোলে ; কিন্তু দিবাচক্ষুর বিশেষ 
পরিপুষ্টতা ও সার্থকতা তখনই তাহার লাভ হইয়াছিল, যখন 
প্রাচ্যের জ্ঞানমন্দিরেই মায়ের অমৃতভাগারটার সান্ধনে তাহাকে হানা 
দিতে হইয়াছিল। 

বোঁধ হয় প্রথমাবস্ায় এই পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবের ফলেই, আমবা 
দেখিতে পাই যে, প্রাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট তাহার ঝণস্থীকাঁরের বড় 
বাহুলা। তাহার পরবর্তী লেখাগুলিতে এসদ্বন্ধে তত বাহুলাতা দষ্ট 
হয় না। বরং কিষ্চচরিত্র"গ্রন্থে অনেকস্থলে তিনি তাহার্দিগকে দস্তর- 
মত গালি দিয়া ভূত ছাড়াইয়া ধিয়াছেন। তাহার ধর্মবিশ্বাসের 
ক্ষেত্রেও অনেকটা এইরূপই ঘটিরাছিল। প্রথমাবস্থায় বে-ভাব ছিল, 
পরবর্তীকালে প্রাচ্যজ্ঞানভাগারের প্রভাবে আসিয়া তাহার অনেকটা 
পরিবর্তন ঘটে। থে নারীবিবয়ক প্রসঙ্গে আজ আমরা লিখিতেছি, 
উহার সম্বন্ধেও তখন তিনি যাহা লিখিরাছিলেন, অনেকটা উহা পাশ্চাত্য 
পঙ্ডিতগণের প্রভাবেই লিখিরাছিলেন বলিরা বেশ মনে হয়। কেননা, 
ইনেখাগুলির কোথাও কোথাও যুক্ষিতর্কের শিথিলতা স্পষ্ট দেখা যায়, 
এবং তাঁহার পরবন্তী মতবাদের সঙ্গেও এইকালীন মতবাদগুলির 
তমন সারশ্ত নাই। ধার-করা মনোভাবের সমর্থনে  প্রথমাবস্থায় 
জার করিয়া লিখিতে গিরাই বোধ হর তিনি এই বিপদে 
পড়িয়া ছিলেন । 

অভুলপ্রতিভাবাঁন বঙ্ষিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে, ছোটমুখে আমরা এমন বড় 
চ্থা বলিতেছি, ইহা অনেকেরই অত্যান্ত বিসদৃশ ঠেকিবে। কিন্ত 
নই সামান্ঠ অভিযাগে তাহার বিরাট প্রনিষ্টার গানে কোথারও যে একটু 
মাচ লাগিবে, আমরা এমত আশঙ্কা করি না, বা তাহাকে খাটে। 
ঢরিবার উনদ্দেশ্ট লইঘাঁও এপ্রপঙ্গের অবতারণা করা হঘু নাই। বরং 
ঠাহার পাণ্তিত্য ও শ্রেষ্টতাঁর উপরে আমাদের অত্যধিক বিশ্বাস মাছে 
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বলিয়াই, তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই আজ ইহা দ্খাইতে চাহিতেছি যে, 
পরবর্তীকালে যে সতানির্ধারণে তাহার কোন কট হয় নাই, গ্রথমাবসথা 
উহ নির্ধারণেই পাশ্চাত্য মনোভাবের প্রভাবে তাঁহাকেও অনেক গোলে 
পড়িতে হইয়াছিল 


“বর্দদর্শনে” বঙ্কিমচন্দ্র 

'বঙ্গদর্শন” পত্রিকার প্রথমপ্রচারকালে উক্ত পত্রিকার নিবীন। 
ও প্রবীণা। প্রবন্ধে নারীর অধিকার ও স্বাধীনত: বিষয়ে এই কথাগুলি 
তিনি লিখিয়াছিলেন £-- 

(১) “সকলেই জানেন ভ্্রীলোকের সন্মতি এবং সাহাধা বাতীত 
সংসারের কোনও গুরুতর কার্য অন্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গরু 
কেনা হইতে ফরাসিস্‌ রাজাবিগ্রব এন লুগরের ধন্বিপ্রব পর্যান্ 
সকলই স্ত্রীসাহাব্য-সাপেক্গ | ৯* ইহা বলা ধাইনে পারে থে 
আমাদের শুভীগুভের মূল আমাদের কন্ম, কর্শের মূল প্রবৃত্তি এবং 
অনেক স্থানে আমাদের প্রবুত্তি সকলের মুল আমাদের গৃহিণীগণ 
অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শুভীন্ুভের মুূল। »** কিন্তু এ কথাখুলি 
যাহার! ব্যবহার করেন তীহাদিগের আন্তরিক ভাব এই ধে, পুরুষই 
মনুয্ুজাতি। * * স্ত্রীগণ পুরুষের শুভাস্তভবি্গারিনী বলিয়াই তীহা- 
দিগের উন্নতি বাঁ অবনতির বিষয় গুরুতর বিষর, বাস্তবিক আমরা সেক্সপ 
কথা বলি না। ** তাহারা পুরুষদিগের শুভান্ুপ্যারিনী হউন বাঁ না 
হউন, তীহাদ্িগের উন্নতিতে অমাজের উন্নতি * * কিন্তু সমাজের 
নিয়স্তুবর্গ সর্বকালে সব্ধ্দেশে এই ন্রমে পতিত ভাহারা বিধান 
করেন যে, জ্্রীলোকেরা এইরূপ আচিরণ করিবে-কেন করিবে? উত্তর, 
তাহা হইলে পুরুষের অনুক মঙ্গল টবে 1 অমুক অমঙ্গল নিবারিত 
হইবে। সমাজবিধাতৃদিগের অন্ধত্র এইরূপ উক্তি। কোথারও এ 


শবযুগের সমস্যা ৯৫ 


উদ্দেস্ঠ স্পষ্ট, কোথায়ও অক্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই বিদ্যমান । এইজন্যুই 
সর্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত গীড়াগীড়ি, পুরুষের সেই ধর্মের 
অতাব কোথায়ও তত বড় গুরুতর দোঁষ বলিয়া গণনীয় নহে ।” 

(২) “সকল সমাজেই ভ্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা অনুন্নত ; পুরুষের 
আত্মপক্ষপাতিত্বং ইহার কারদ। ** আত্মপক্ষপাতী পুরুধগণ যতদুর 
আত্মস্থখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; 
তাহার অতিরেক তিলাদ্ধী নহে । একথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা 
আমাদের দেশে বিশেষ সতা। ৯ * পুরুষ প্রত, স্ত্রী দাসী; স্ত্ীজল 
ভুলে, রন্ধন করে, বাট্না বাটে, কুট্না কুটে। বরং বেতনভাগিনী 
দাদীরও কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা-ঢুহিতার তাহাঁও ছিল 
না। আজিকালি পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রী-শিক্ার গুণে হউক, 
বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক অবস্থাপরিবর্তন হইয়াছে । কিন্ত 
ধেকূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার সর্ধাধশুই কি উন্নতিসচক? * * 
বঙ্গীর যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে) তাহা কি উন্নতি? এ 
প্রশ্নের উত্তর ধিবাঁর পুর্বে পুর্বকাঁলে বঙ্গীর নৰতী কি ছিলেন, এক্ষণে 
কি হইতেছেন, তাঁহ! ম্মরণ করা আঁনস্তক।” 

অত্রঃপর বঙ্গিমবাবু প্রাচীনাতে ও নবীনাতে তুলন! করিয়া প্রাচীনাদের 
সম্পর্কে শুপু বলিলেন, তাহাদের মুখের বাঁঝা, বেশভুষার বিকটত্ব ও 
কলহপ্রিরতা বড গ্রবল ছিল, কিন্তু নবীনাদের বেল! বপিলেন-- 

(৩) “তীহাদিগের প্রথম দোঁষ আলশ্ত। প্রাচীনা অত্যান্ত শ্রম- 
শালিনী এবং গৃহকর্দ্ে স্ুপটু ছিলেন, নবীনা ঘোরতর বাবু, * * গৃহ- 
কর্মের ভার গ্রার পরিচারিকাঁর প্রতি সমপিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট 
জন্মিভেছে,__ প্রথম, শারীবিক পরিশ্রমের অল্পতার ঘুবতীগথের শরীর 
বঙ্শূন্ত এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ 
পূর্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত অপূর্নলাবণাবিশিষ্ট ছিল, 
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এক্ষণে তাহা কেবল নিম্বশ্রেণীর জ্ীলোকের মধ্ো দেখা যাঁয়। ** 
গৃহিণী ক্ুগ্নশধ্যাশারিনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস 
হইতে থাকে? শিশ্তগণের প্রতি অবত্ব হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি 
ও কুশিক্ষা হয় এবং গৃহমধ্যে সর্ধাত্র দুর্ণীতির প্রচার হয়। যাহারা 
ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না, 
সুতরাং দম্পতীপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে এবং মাতার অকাল 
মৃত্যুতে শিশুগণের এমন অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
তাহারা উহার কফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজ-জাতীয় স্ত্রীগণকে 
আলম্পরবশ দেখিতে পাই, কিন্ত তাহারা অশ্বারোহণ, বাযুসেবন 
ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিরমিতরূপে সম্পার্দন করে। 
আমাদিগের গৃহপিঞ্তরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় 
নাই |” 

(৪) “নবীনাগণ গৃহকম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু 1 কখনও 
সে-সকল কাজ করেন না, এজন শিখেনও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট 
ঘটে। প্রা্টীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন 
মাজিতেন, উঠান খাট দিতেন, রন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কার্ধা 
ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূব করিতে আমরা 
অন্থরোধ কার না; বাহার যেমন অবস্থা, সে তধনুসারে কাধ্য করিলেই 
যথেষ্ট! ** বে স্ত্রী ভূমগুলে আসিয়। শধ্যায় গড়াইয়া, দর্পণসন্মুখে 
কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিরা, সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান 
প্রসব করিরা কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন ক'ঠাঁরও স্ুথবুদি। 
করিলেন না, তিনি পশ্তজাতির অপেক্ষা কিঞ%িহ ছু ১ হইতে পারেন, 
কিন্ত তাহার জ্্রীজন্ম নিরর্থক | এই শ্রেণীর স্ত্রীলো গণকে আমরা গলায় 
দড়ি দরিয়া মরিতে পরামর্শ দ্বিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক 
ভারবহন যন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন |” 


নবযুগের সমস্া ৯৭ 


“গৃহিনী গৃহকর্ম না জানিলে সকলই [বিশৃঙ্খল হই পড়ে; অর্থে 
উপকার হয় না; অনর্থক বায় হয়; দ্রব্যসামগ্রী লুঠ বায়; অদ্ধেক 
দাঁসদাসী এবং অপর লোক টুরি করে। বহুব্যয়েও খাগ্চাণির অপ্রতুল 
ঘটে ; ভালসামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দসামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; 
ভালসামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরুজনে পৌরজনে অপ্রণয় 
এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি-অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। 
সংসার কণ্টকময় হয়।” 

(৫) “প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনার তাহারা (নবীনার! ) 
ধন্মে লঘু সন্দেহ নাই | বিশেষ যেসকল ধর্ম গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া পরিচিত, 
সেইগুলিতে এখনকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়। ৯*% 
প্রাচীনাগণের পাতিরত্য যেক্ধূপ দৃটগ্রস্থির ছারা হরে নিবদ্ধ ছিল, 
পান্তিব্ত্ায যেরূপ তীহাদিগের অস্থি-মজ্জা-শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনা- 
দিগেরও কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতী বটে, কিন্ত যত লোক নিন্দা- 
ভয়ে, তত ধশ্মভয়ে নহে। * * দানাদিতে প্রাচীশার্দিগের যেরূপ 
মনোনিবেশ ছিল, নবীনার্দিগের সেরূপ দেখা যায় না। ** দানের 
আধিক্য করিলে এখন অনেক বাঞ্চনীয় তুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং 
স্বীলোক ( এবং পুরুষ ) আর তত দানশীল নহে । 

“হিনুপিগের একটী প্রধান পন্ম অতিথিসৎকার। ** প্রাচীনাগণ 
এইগুণে বিশেষ গুণশীলিনী ছিলেন | . নবীনাদিগের মধো সে-্ধন্ম 
একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে । **ধশ্মে বে নবীনাগণ গ্রাটীনাধিগের 
অপেক্গ। নিক্ষ্ট, তাহার একটা বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। ** 
অল্পবিষ্ঠার দোষ এই যে, ধশ্মের মিথ্যা মূল তদারা উচ্ছিন্ন হর, অথচ 
সত্যধন্মের প্রাকৃতিক মুল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক 
জ্ঞানের ফল। ** খাহার স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাহাদিগকে আমরা 


লিজ্ঞাস। করি যে, আপনারা বাঁলকবালিকাদিগের হাদয় হইতে প্রাটীন 
৭ 


৯৮ নারীর কর্মমযোগ 


ধম্ববিন্বন বিমুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি সংস্থাপন 
করিতেছেন ?” 


এই উদ্ধত অংশগুলি হইতে আমরা ইহাই দেখাইতে চাহিতেছি 
যে, বঙ্কিমবাঁবু মনে করিতেন, সর্বত্র নারী ও পুরুষের অধিকার এক 
এবং শুধু পুরুষের স্বার্থপরতা ও অসাণু প্রচেষ্টার ফলেই নারী আজ 
এত দুরব্বল ও অনুন্নত এবং ক্রমে ক্রীতদাসীর পদে অবনত হইয়াছে; 
কেননা, সে আজ কেবল গুহাবদ্ধা হইয়া বাঁটুনা বাটে ও কুটুলা কুটে, 
আর মাত্র সন্তান প্রসব করে। পুরুষের মত সর্বত্র চলাফেরা করিয়! 
স্বাধীনভাবে সকল কাঁজকম্্ করিবে-সে সুযোগ পায় না! তাহার এই 
জান্তীয় ধারণার অত্যমিগ্যার বিচাঁরটা? একটু পরেই হইবে, আপাততঃ 
এই কথাগুলি হইতে আমরা এইমাত্র দেখাইতে চাই যে, এই ধাঁরণা- 
গুলিও তাহার সেই-সমরকাঁল একটা পাশ্চান্য প্রভাবলনধ মনোভাবেরই 
রর 


তে! 


একেতো৷ ভাবগুলি একান্তই বিলা'তী, তারপর এই প্রৰন্ধটী 
লেখার কালে অত্যসত্যই যে তিনি বিলাতীসাহিতোর অন্গশীলনটাহ 
এবাভ্তভীবে করিতেছিলেন-তীভাঁর সেকালের লিখিত নিজের অনেক 
লেখা হইতেই সে-পরিচঘর পাওনা বায়। গ্রার় এইকালেই প্রকাশিত 
তাহার “সাম্য” নামক প্রবন্ধটা পাঠে জানা যায়, এইসময়ে জন্-ঈয়াটি 
“মন, সো, ভল্টেরাঁর প্রভৃতি পাশ্চাতা দার্শনিকগণ তাহাকে প্রা 
পাইনা বসিযাছিল এবং সেকালে তিনি তীহাদের কাহারও কাহারও 
একজন ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।  বস্ততঃ জে সময় জন্ইয়াট 
মিগের পিব্জেকৃসন্‌ অবু উইমেন” (নারীর শধীনতা ) নামক 
বিখাত পুস্তকখাঁনাই যে তাহাকে অত্যন্ত প্রভাবান্িত করিয়া 
তুলিয়াছিল, উদ্ত “সাম্য? প্রবন্ধেই যথেষ্ট তাহার প্রমাণ ও উল্লেখ 


আছে। 


নবযুগের সমস্তা নন 


“সাম্য” প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 

এই প্রবন্ধে বঙ্ধিমবাবু মিলকে জমর্থন করিয়া অনেক কথাই কহিয়া- 
ছেন, উহ্হারও কিছু কিছু নমুনা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম £_- 

(৬) “মন্থুঘে মনুষ্যে অমানাধিকার-বিশিষ্ট_ ইহাই সামানীতি। * * 
স্্ীগণও মনুয্ুজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী । 
যে থে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্ে 
অধিকার থাকা স্তায়পঙ্গত। * * স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে 
অধিকারগত বৈষম্য থাকা গ্ায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। 
দেখ, স্্ীপুরুষে যে্ধপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ-বাঙ্গালীতেও সেইরূপ । 
* + তবে আমরা ইংরেজ-বাঙ্গালীর মধ্যে জমা অধিকারবৈষম্য 
দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? ** যেসর বিষয়ে ্ী-পুরুষে 
অধিকারবৈধমা দেখা যায় সে-সকল বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে বথার্থ গ্রকুতিগত 
বৈধমা দেখ! বায় না। যতটুকু দেখা যার, ততটুকু কেবল সামাজিক 
নিয়মের দোঁষ। * * বিখ্যাতনামা জন্ষটুরার্ট মিল কত এতদ্বিধয়ক 
বিচারে এই বিষয়টা সুন্দরন্ধগে প্রমাণীকূত হইয়াছে । * * অধীনতার 
দেশ) * * এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী ; থে বুলি গড়াইবে, সেই 
বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে । গতি 
* দেবতার প্রধান দেবতা বলির শাস্ত্রে কথিত আছে। দাশীত্ব এতদূর 
£ন, পর্ীদিগের আবর্শস্বরূপা দৌপদী সতাভামার নিকট আপনার 
প্রশংসাস্বক্ধপ বলিঘনাছেন যে, তিনি স্বামীর অন্তোষার্থ সপত্রীগণেরও 
পরিচধ্যা করিয়া থাকেন। এই আধ্যপাতিবতাধন্ম অতি সুন্দর, ইহার 
জন্ত আধ্যগৃহ স্ব্তুল্য সুখময় । কিন্তু পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী 
নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাঁসী মাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে 
স্বীলোক অধিকারশূন্যা, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী । ৯ * লোঁকে 
সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষত স্ত্রীগণ স্মশিক্ষিত হইলে তাহার! অনায়াসেই 


১০০ নারীর কর্মাষোগ 


গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে । শিক্ষা 
থাকিলেই অর্ধোপাজ্জনে নারীগণের ক্ষমতা :জন্মিবে এবং এইদেশীয ত্র 
পুরুষ সকলপ্রকার বিষ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী 
শিল্পী বা বিদেশী বণিক্‌ তাহাদ্দিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না।” 

(৭) “সামানীতির একপ বাখ্যা করি না বে, সকল মনুষ্য সমানা- 
বস্থাপন্ন হওয়া আবগ্তাক বলিয়া স্থির করিতে হইবে । তাহা কখনও 
হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির 
স্বাভাবিক তারতমা আছে, সেখানে অবশ্ত অবস্থার তারতম্য ঘটিবে,_ 
কেহ রক্গী করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক, 
কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকাঁর নাই বলিয়া বিমুখ ন। হয়। সকলের 
উন্নতির পথ মুক্ত চাহি ।” 


বঙ্কিমবাবুর এইসমস্ত কথা ও যুক্তিতর্কের মূলে সেই “সব জেক্ষন 
অব. উইমেন” বা মিলের নারীর পরাধীনতামুলক গ্রন্থ। মিলের এই 
গ্রন্থথানি সেকালে পাশ্চাত্যজগতে অন্ঠি তুমুল আন্দোলনই উপস্থিত 
করিয়াছিল এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো, ইউরোপ-আদি অঞ্চলে, 
তখন ইহার খবই প্রভাব। এই আন্দোলনের ঢেউ নৃতন ইংবেজী- 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও আমদানী £ইয়া আসিণে আমাদের 
শিক্ষিতগণের মধোঞ অনেকেই স্বভাবতঃ সেই আবর্তে পড়িরা যাঁন। 
বঙ্িমবাবুও এই শ্রেণীর একজন, তাহাদের অনেকের অপেক্ষাই 
বৈদেশিক শিক্ষায় অগ্রগণ্য, কাঁজে কাজেই তীহার9 ' ই অবস্থা ঘটিয়া 
ছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এসব মত তিনি ঠিক ..খতে পারেন নাই । 
যতদিন না বি মূল্য জ্ঞানসম্পদের অমাক্‌ সন্ধান পাইয়া তদ্বিষয়ে 
অনুসন্ধ'নে তিনি যথার্থ অন্ধরাগী হন, ততাদনই তাহার এই মোহ ছিল, 
কিন্ত নিজ রর নিজ জ্ঞানসম্তারের সংস্পর্শে আসিতেই সেমোহ 


নবযুগের সমস্যা ১০১ 


দূরীভূত হইয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথার স্ুরেও যথেষ্ট পরিবর্তন 
ঘটে। বস্তুতঃ প্রথমাবস্থার এই পাশ্চাত্যগ্রভাবের যুগে তীহার 
নিজের মীমাংসাগুলির উপর তাহার নিজেরও বে খুব দূঢবিশ্বাস বা নির্ভর 
ছিল, এমন বোঝা যার না। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, এই 
কথাগুলির মধ্যেই সে-্্রমাণ অনেক পাওয়া যাইবে। উল্টোপাল্টা 
কথাও অনেক সময় তিনি কহিয়াছেন, আর শেষপধ্যন্ত মন্তব্য করিতে 
গিয়া সন্দেহাত্বক ভাবও অনেক ব্যক্ত করিরাছেন। এই “সামা, 
গ্রবন্ধটারই শেষের দিকে এক জায়গার আছে-__“আমরা যেসকল কথা 
এই গ্রন্থে বলিয়াছি তাহা যদি সত্য হর, তবে--” ইত্যাদি ইত্যাদি। 
প্রাচাজ্ঞানভাগ্ডারের সংস্পর্শে আসিয়া শেষপধ্যন্ত তিনি বেশই বুঝিয়া- 
ভিলেন, মানবচরিত্র ও যানবতন্ব সর্বব্ধে আমাদের মুনি-ধিগণের 
আবিষ্কারের তুলনায় পাশ্চাতাজগতের দাশনিকদের আবিষ্কার নিতান্তই 
ভূচ্ছ, নগণা ও বলিতে গেলে ছেলেখেলা মাত্র। তাই দেখিতে পাই, 
শেষের দিকে তাহার ধির্বত্” ও কিষ্চচরিত্র গ্রত্ঠাত গ্রন্থে, এমন 
কি, অনেকগুলি উপন্তাষের ভিতরে ও, তাহার ভাঁব বদলাইয়া গিয়াছে । 


হিন্দুনীরী কি ভ্রীতদীসী? 

বঙ্কিমথাবুর পাশ্তত্যভাবমূলক এইসব কথগুলিকে কেন আমরা 
অসঙ্গত মনে করি, এইবার বুঝাইব | 

(ক) আমাদের নারীদের সম্বন্ধে তাহার এই 'ক্রীতদাসী” কথাটা 
বস্ততঃ অযৌক্তিক | যাহারা কেবলমাত্র মুনিবের আজ্ঞার তাঁহারই সুখ ও 
স্বার্থের নিমিত্ত সব্বকাঁজ কৰে তাহার্দিগকে ক্রীতদাস বা ভ্রীতদাসী বলা 
যায়। কিন্তু 1হন্দুপরিবারে হিন্দুনারীর অবস্থ। ইহ হইতে স্বতন্ত্র। পরি- 
বারের কর্তা মোটাঘুটি ও সচরাঁচর স্ত্রীলোকের নিকট হইতে যে-সাহাঘা 
গ্রহণ করেন, এবং উহার ফলে যে-নুফল জন্মার, নারী ও পুরুষ এ 


১০২ নারীর কম্মযোগ 


সকলে তুল্যভাবেই ফলভাগী। গৃহস্থালীর কাজে নারীকে আবদ 
রাখায় গৃহের যে শ্রী, শৃঙ্ঘলা ও পরিপুষ্টি লাভ হয়, পরিবারের 
সকল লোঁক সমভাবেই উহা ভোগ করে; নারী নিজে করে, 
তাহার সন্তান-সম্ততিরা করে এবং স্বামী, শ্বশুর-্বশ্র-আদি তাহারই 
প্রেম ও গ্রাতির অপরাপর আম্পদেরাও করিরা থাকে। তারপর, 
যাবতীয় কাজকশ্মে আদেশ-অন্থজ্ঞাটাও সবসমর এক তরফা! পুরুষদের 
নিকট হইতেই আইসে না। বস্কিমবাবু নিজেই লিখিয়াছেন-- 
“জ্ীলোকের শম্মতি এবং সাহাবা ব্যতীত সংসারের কোনও গুরুতর 
কার্য সম্পন্ন হর না,” মার গহনা-গড়ান,। গোরুবেচা অব। 
প্রকৃতই এইরূপ; বিশেষ করিয়া, নানা গৃহস্থালীর ব্যাপারে নারীই 
প্রকৃতপক্ষে কণ্তা। জনষ্টয়ার্ট মিলের দেশে অবস্থাটা হয়ত পুর্বাপরই 
একটু স্বতন্ত্র, কিন্তু এইদেশে চিরকালহ এ একইভাব। স্থতরাং 
মিলের কথার সার দিয়া আমাদের ঘরের লক্ষীদিগকে যদ্দি এ 
ক্রীতদাসীর সংজ্ঞায়ই ফেল! যায়, অবশ্ই ভুপ করা হইবে । 


নারীপুরুতের অধিকার এক কি? 


(খ) দ্বিতীয়তঃ__বক্কিমবাবু যে হিংরেজবাঙ্গাণীর' উপমা দিয়া 


বুঝাইতে চাহিয়াছেন_ নারী-পুরুষের অধিকারের সাম্যটা নাঁন। প্রাকৃতিক 
বৈষম্য সত্বেও ঠিক; কেবলমাত্র পুরুষদিগের অব্যবস্থার ফলেই নারী 
সকল অধিকারে বঞ্চিত, নাধ্য হইলেও আমল পায় না,_এ যুক্তিটাও 
ভিভ্তিহীন। এসম্বন্ষে ইতিপূর্বে আমরা অনেক খাই কহিন্নাছি, 
এবং এখনও পুনঃ এইকথার জবাঁবেই নিবেদন রিতেছি যে, কি 
করিয়াই-বা ইহা সম্ভব? বঙ্কিমবাবু যে কহিতেছেন, “যে-সব বিষদধে 
সত্রীপুরষে অধিকারবৈধম্য দেখা খায় পে-সকল বিষদ্বে জ্্রীপুরুষে 
যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না”_ও কথা কি ঠিক? পুরুষ 


নবযুগের সমস্যা ১০৩ 


কি ইচ্ছা করিলেই নারীর মত সন্তান প্রতিপালন করিতে গারিবে 


বা শ্সেহমমতার পৌরজনের সেবাণুশযা করিতে পারিবে, না নারী 
পুরুষের মত লড়াই করিতে গারিবে বা দীঞ্া নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইবে, বা চৌর-ধরা, ডাকাত-পাকৃড়াও করা-এই- 
গুলিই পারিবে? যদিবা তের খাতিরে বল হ় যে, অভ্যাসে 
সকলেই সকল করিতে পারে, তবু আদল কথাটার মীমাংশা এ উত্তরে 
হইল কই? ঘোড়ার মত গাধাও মানুষ বহিতে পারে বটে। 
তবু ঘোড়ার মত তেমনভাবে পারে কি? নারী-পুরুষেও এন্সপ। 
একের ক্ষেত্রে অপরে গিয়া জোর করিয়া কাজ করিতে চাহিলেহ 
লাভ হইবে না। শক্তি বুঝিয়া, গ্ররুতি ও স্বভাব বুঝিয়াই যার যার 
বিশেষ কার্যোর ভার তার তার উপরেই রাখিতে হইবে; নারী-পুরুষে 
প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বৈ কি? ভগবান স্ত্রী-পুরুষকে এমনইভাঁবে 
স্ষ্ট করিয়াছেন যে, পরম্পরের প্রতি পরস্পরের সহারতা অনিবার্য, এবং 
এই অনিবার্ধ্যতামূলেই নারী-পুরুষের একটা চিরসম্পর্ক এ চির-বন্ধন। 
বাঙ্গালী ও ইৎরেজের সম্পর্কটা হুবহু ঠিক এজাতীর নহে। বাঙ্গালীর থে 
দৌব্বলা--উহ্ার পরিবর্তন বনুলভাবে চেষ্টাসাধ্য ; কিন্তু সংসারক্ষেত্রে 
ন্রীলোকের যে অক্ষমতা, উহা অনেকক্ষেত্রেই অকাট্যভাবে প্রকৃতিগন্ত 
এবং ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া নিত্য । বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে 
কখনও তার এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেও ঘটাইতে পারে বটে, এবং 
তাই হয়ত ইংরেজের সঙ্গে তার সমান অধিকাঁরের এই দাঁবীটা1ও সঙ্গত, 
কিন্তু যেক্ষেত্ে প্রকৃতিগত এই নিতা-অক্ষমভাৰ দরুণ নারী চিরকালের 
মতই পন, চেষ্টা করিলেও যথায় কোনিও দিন কোন প্রতিকারের সন্তাবনাই 
তার নাই, অধিকন্ক সেরূপ পরিবর্তনের কোনও আবএুকতাও দেখা 
যার শা, সে-ক্ষেত্রে নারী যর্দি এই অধিকারের দাবী অত্যসতাই 
কথনও উপস্থিত করিতে যার, উহা তবে তাহার মু্খতা ছাড়া আর কি? 


১০৪ নারীর কম্মযোগ 
প্রীতির আন্গুগত্য দাসী নক 


আরও একটা! দিক দিয়া এই বিষয়টাকে আমরা এইখানে বিচার 
করিতে ইচ্ছুক! নারী-পুরুষের এই ঘণিষ্টদম্পর্কের ফলেই হিন্ু- 
পরিবারে নারীদের একটা আনুগত্যের ভাবও অত্যন্তই স্ব।ভাবিক। 
স্বেচ্ছাযই সে অনেকসময় এমনসব বা এতসব কার্য কৰে, 
যার জন্ত তার উপরে কেহ কখনও কোন দাবী-দাওয়া বা অধিকারের 
ভাব রাখাই প্রয়োজনীয় মনে করেন না। নারীর এহেন ত্যাগের দৃষ্টান্ত 
বস্থলেই লক্ষিত হয । . কিন্থা অনেকে মনে করেন_.এই 
অবস্থাটীও নারীর দ্বাসত্ব। নারী দায়ে পড়িয়াই এইরূপ ত্যাগস্বীকার 
করে, গায়ে না পড়িলে হয়ত করিত না। একথায় আমরা সম্মত 
নহি। এরূপ তাগন্ব।কার স্নেহ-মমতার বশে নারী অহরহই 
করিত্তছে এবং করিবেও। তাহার স্নেহপ্রবণ ও মমত্বধর অন্তরের এই 
বাহাবিকাশটী কোঁনসময়েই রুদ্ধ হইবার নহে। আবার তাভান 
ঢাগেক ক্ষে্রটা পরিবারের গণ্তীর মধ্যেই বিশেধভাবে স্বপ্রতিষঠিত । 
যেখানে যত সন্বন্গের ঘনিষ্ঠতা সেখানেই তত প্রীতি ও শ্েহমমতার 
বিকাশ দা যাঁর, এবং কাজেকাজেই ত্যাগের প্রেরণাও সেইখানেই 
তত অধিক। পতিপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জর্দা বসবাসের 
ফলে কোনও নারী যদি স্বেচ্ছায় সফল পাকার মানসম্মান ব। 
ভাগাভাগির কথাটা ভুলিয়াই যায়, পরিবারের ছোট-বড় সকল 


ৃ 


৮ 
এই ২ 


১ 


তি 


প্রকার কর্মেই পুর্ণভাবে আত্মশিরোগ করিতে চাহে বা করে, 
তবে তার ওই নির্বিচার আন্তগত্যটায় এতই 'ক আপত্তি? 
এতই কি নিন্দার কথা? এ আনুগতে . জন্য তাহাকে 
আমরা ক্রীতদাসী ভাবিব, না দেবী ভাখিদা সম্মান করিব 
বেশ করিন্না একথাটাও  একবাঁক ২কলের্ই ভাবিয়া দেখ! 


কর্তব্য | 


নবধুগের সমস্যা ১০৫ 
বাটনা-বাটী কুট না-কুটাই “দাসত্ব কিন। 


(গ) বঙ্কিমবাঁবু অপর আর একট| ইঙ্গিং এই করিয়াছেন বে, 
হিন্দুর সংসারে নারীর অবস্থা বড় শোচনীয়।-তথায় দে শুধুই 
বাটুনা বাটিয়া ও কুটুনা কুটিয়াই জীবন ঘাঁপন করে, আর কোনও 
তাঁলকাজ করিবার অবকাশই পায় না; আর কোনও ভালকাজ 
করিয়া যে জন্ম সফল করিবে, সে সুযোগসুবিধাই তাহার হয় না। এ 
কথার উত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্ত-_মচ্ছা এই ভাঁলকাজটা কি? পুরুষ 
নারীর ন্যায় গৃহাবদ্ধ নয়, কিন্তু পুরুষ নিজে কি করিতেছেন? 
আমাদের তো মনে হয়, আমাদের বাবুদের অপেক্ষাও আমাদের 
নারীদের অবস্থা বরং শ্াঘা ও উন্নততর । বাঁবুরা তাড়াতাড়ি 
শ্ানাছার সারির উদ্ধশ্বাসে আফিস-আদালতে ছুটেন, দশটা হইতে 
পাঁচটা পর্ষান্ত কলম গিষিয়া মরেন, সন্ধার ঘরে ফিপ্রিযা হাতগা 
ধুয়া শয্যায় সটান শ্ঘইয়া পড়েন বা সুবিধা-সুঘোগ ঘটিলে গ্নগুজব 


সপা্পি 


বা তাসপাশা পেটা_এইসবে কালকাটান_বড় সুখেই দিন থার। 
তারপর, এই ভালকাজের মাহাক্মে, দেখা বায়, কাহারও বহুমূত্র, 
কাহারও চক্ষে দোষ, কাহারও বা উদরাময়--ইত্যার্দি ঘটিরাছে। 
মেরেরা ঘি তাহাদের বাটুনাবাটা ও কুট্না-কুটাগুলির ভার না রাখি, 
তাহাদের এই ভালকাজগুলির ফল তাহা হইলে আরও বেক গুভ 
ও চমংকার হইত, স-কথাটা বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করিয়া না 
বলিলেও চলে। সংসারের গৃহকশ্মে নারীর যে কাজ, উহা যে 
কি ঝরির| কোন্দিক দিয়! কবে এত ছোট ও হেয় হইয়া গেল-_ 
ভাব্রি! স্থির করা দুষ্কর | শিক্ষিতসন্প্রদায়ের অনেককেই আজকাল 
এই বাট্না-বাটা ও কুটুনা-কুটার নামে নাসিকাকুঞ্চন করিতে দেখি বটে, 
কিন্তু আবার ইহাদেরই অনেককেই দেখি, বদি কাধ্যোগলক্ষ্ে 
প্রবাসে বাইয়া কখনও মেসে বা বোডিংএ থাকিতে বাধ্য হন, 


১০৬ নারীর কর্মযোগ 


ইহাদের অভাবজনিত ছুঃখেই দিন-দিন কতই না হা-হতোস্ি' 
ও দ্বীর্ঘনিশ্বাসের ছড়াছড়িও করিয়া ফেলেন। ছাত্রবাবাজীরা 
দিন দিন মেসের ঠাকুরের বাপান্ত করার দায় হইতে মুক্ত হইয়া 
ছুটির অবকাশে যেইদিন গৃহাভিমুখে ছুঁটেন, এই তুচ্ছ নগন্ত কাজ- 
গুলির সুখস্থতি মনে বহন করিয়াই সেইদিন তাহাদেরও দেখিনা 
কত স্ফৃপ্তি কত আনন্দ, কতই-না তাহাদের সরল ও সহর্য ভাব! 
যে বস্তগুলির জময়িক অভাঁবেই এত দুঃখ, এত আমাদের অভাঁব- 
বোধ, বাঙ্গালীর সংসার হইতে সতাসত্য সেই জিনিষগুলি কোন€ দিন 
চিরনির্বাসিত বা তাড়িত হইয়া গেলে, সে আমাদের বস্তৃতঃ দুঃখের 
দিন আসিবে, না আনন্দের দিন আসিবে? কিন্তু এই বাটন! বাটা, 
কুটনা-কুটা ও রন্ধন গ্রত্ৃতি কার্ধাকে প্রকারান্তরে বঙ্কিমবাবুই আবার 
একট] যথার্থ আবশ্তকীর সামগ্রী বলিয়াও উল্লেখ করিয়া গিরাছেন, 
(আমাদের ৩ ও ৪ নম্বর চিন্তিত তাহার উক্তিগুলি দেখুন)। তাহার 
এই উতক্তিগুলির সঙ্গে ইহার ২নং দফার উক্তিগুলি মিলাইরা 
দেখিলে, এই গৃহকর্খ সম্বন্ধীয় তাহার প্রকৃত মনো ভাবটা বে কি 
_সত্যসত্য বুঝিরা উঠিতে কষ্ট হয়। মনে হয়, ইহাই ভিনি 
কহিতে চাহিযাছেন যে, গ্রহকশ্ম আবশ্ঠীকীর কার্ধ্য বটে, কিন্তু এই 
বাটুনা-বাটা কুটুনা-কুটা ও রন্ধনকাধ্যগুলি বড় বাড়াবাড়ি, এগ্তলিকে 
বাদ দিতে পারিলেই ভাল, এগুলি নারীরা নাই বা করিলেন! 
বাকী ধে-সব গুস্থাণীর ধাঁজকন্দ আছে সেইগুলিহ বথেই্ট__সেইগুণিই 
শেরঃ ও কর্তব্য; স্ৃতর!ং মেইগুলিই তীহারা করিবেন এবং তদঅঙ্গে 
ফুরসংমত অথোপাজ্জনাথে বাহিরের কাঁজকর্প যাহা পারেন 
সম্ভবমত করিবেন। ব্যবস্থা করাটা সহজ হইল বটে, কিন্তু 
কার্যত কথাগুলি শ্যেপধ্যন্ত কৌথার গির দাড়াইল_ভাবিয়া দেখা 
আবগ্তক | আচ্ছা, গ্রথমতঃ আমাদের শিল্পন্তরের গরীবদুঃখী রমণীদের 


নবযুগের সমস্থ] ১০৭ 


কথাই ধরা যাক । পেটের দায়ে ইহারা গতর খাটাইয়! জীবিকার্জ্জন 
করে, ঘরে-বাইরে অর্ধত্র এক এ জলতোল! বাঁটনাবাটা, কুটনা- 
কুটা_-এইগুলি সর্বত্রই তাহাদিগকে করিতে হয়-উপায় নাই। 
ইহার্দের নিকট এ পরামর্শ চলিবে না । অতঃপর, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। 
ইহাদেরও দাসদাসী রাখিবার উপায় নাই, নিজের ঘরে নিজেরা 
এইসব না করেন তো--অপরে আর কে আসিয়া করিবে? সুতরাং 
তাহাদিগকেও এইগুলি করিতেই হইবে। যদি বলা যায়, ইহারা 
নিজেরা এইসব না করিয়া বাহিরে রোজগারের চেষ্টা দেখিয়া 
(রাজগারের পরসায় দাসদাসী রাখিয়া এইসব কাধ্য করাইতে 
পারেন, তথাপি প্রশ্ন তাহাদিগকে তো তবে সেই বাবুদের 
অবস্থায়ই পড়িতে হইল । সর্বাদা বাহিবেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে; 
অপর গৃহকর্মগ্ুলি কে করে? তাহাদের ছেলেপিলে রাখে কে? 
হাটবাজার কে গরছায়? মাঁলপন্তর কে আগলার ? অতিথি- 
অভাগতকে কে অভ্যর্থনা করে?  গীড়িতের সেবাগুশষা 
কে করে? আঁর সর্রোগরি, তাহাদের স্বাস্থারক্ষারই বাঁ কিসে 
পথ হর? এইসবের বিশুঙ্ঘলার যে ক্ষতি হইবে, মাহিঘ়ানার অর্থে 
তাহার পূরণ হইবে কি? নৈঠিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতির কথা 
ছাড়ি্াই দিলাম, কিন্তু অর্থের দিক পরা যে ক্ষতি হইবে, তাহারও 
পুরণ হইবে কি? 


ভারপর বড়ঘরের কথা ধাহারা বড়লোক, তীহারা_বঙ্কিমবাবুর 
নিজের কথান্ুযারীই-এসব কাজ নিজেবা কখনও করেন না। জুতরাং 
এই আম[জিক অত্যাচারটা তীহাধিগকে বড় স্পর্শ করে না। কিন্ত 
এইসব শ্রমসাধ্য কার্য্যগুলি না করার দরুণ তাহাদেরও যেকি লাভ 
হয়--বথার্থ লাভ হয় কি অনিষ্ঠই ঘটে__একথাটাও বিবেচ্য । বড়লোকের 
সত্রীকগ্ঠারা অর্থোপাজ্জনের জন্ত যে বাহিরে কোনও শ্রমসাধ্য কাজ 


শা 


১০৮ নারীর কম্ধমরযোগ 


করিতে যাইবেন, সে-সস্তাবন! অল্প। বডউজোর ঘরের বাহিরে তাহারা 
সভাসমিতি করিয়া বেড়াইতে পারেন, বা বন্ধু-বান্ধবের।বাড়ী নিমন্তররক্ষা, 
. থিয়েটার-বায়োস্কোপ-দর্শন, একটু মাঠ-মরদানে পাইচাঁরী করা বা হাঁওয়া- 
খা ওয়া-এইগুলি করিতে পারেন। কিন্তু চাকুরীই করুন বা এগুলিই 
করুন, পৌরজনের আহারাদির স্থব্যবস্থা, নিজের এবং সন্তান-সন্ততির 
স্বাস্থারক্ষার পথ--এইগুলি আসিবে কোথা হইতে ? বঙ্কিমবাবু নিজেই 
অন্গযোগ করিরা কহিয়াছেন, এই পরিশরমসাধ্য গৃহকম্ম গুলি না করার 
দরুণই দিনদিন আঁমাদিগের নবীনাদিগের ও তাহাদের সত্তান- 
সন্ততিদের স্বাস্থ্যক্ষয় হইতেছে, লাবণ্য হারাইতেছে_ আরও কত কি 
( ৩নং দক্ষ দেখুন )| এই বাটুনা-বাটা, কুটুনা-কুটা, জলতোলা ও 
রন্ধনাপি ব্যতীত সংসারে এমন আর কি কাঁজ আছে, যার সহায়তা 
সত্যসতাই গুলি রঙ্গ পাইতে পারে? বদি সংসারের অপর সকল 
কার্য করিয়াও, রমণীরা এই কাধ্যগুলিতেই বিমুখ হন, প্ররুত ছুঃখ 
তাহাতে বিদুরিত হইবে কি? আহার-বিহারে কটি, স্বাস্থাহানি, সংসারে 
বিশৃঙ্ঘলা, কিছু-না-কিছু তাহাদের গৃহে টুকিবেই | আমাদের এমন 
দিন আজ আসে নাই থে, রমণীবা সতাসত্য ঘোড়া চড়ির়া! পলো 
খেলিতে যাইবেন বা ক্লাব খুলির! টেনিস্‌ বা বাঁডমিন্টন খেলার চট্চা 
করিবেন । আর ৮ সের্দিন কখন আসে, সেদিনেও গৃহস্থালীর 
শঙ্খল| বা আহাধোর পবিভ্রতা রক্ষাথেও অন্ততঃ ওহ বন্ধন কার্ধ/টাকে 
আবশ্যক হইবেই-_-এঁটাকে বাদ ধিলে চলিবে না। স্বরন্ধনের অনেক- 
গুণ_কে না একথাটা স্বীকার করিবেন ? 


সতীত্ব ও পাতিক্রঢতার গণ্ডী কতটুক্ক 
(ঘ) এইবার বঙ্কিমবাবুর আর একটা গুরুতর অভিঘে'গে আসিরাছি ॥ 
বঞ্ধিমবাবু নব্যার্দের ধন্মের শিথিলতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক তীব্র 


নবযুগের সমস্যা ১০৯ 


| কহিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পাশ্চাতানীতির গৌরবরক্ষার্থে, 
হিন্দুর সতীত্ব" ও “পাতিব্রতোর আদর্শ ছুইটাকে একটু যেন খাটো 
করিয়াই ফেলিতে চাহিয়াছেন | স্বামী যেস্ত্রীর নিকট “দেবতার দেবতা, 
হইবেন বা স্ত্রী স্বামীকে দাসীভাবে সেবা করিবে__এইটী তীহার নিকট 
অযৌক্তিক । দ্রৌপদী যে পাতিব্রতোর সাধনায়, স্বপত্বীসেবাঁতেও 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন_ ইহাতে তিনি বড় ক্ু&। লিখিয়াছেন-- 
“্ধাসীত্ব এভদুর যে স্বামীর সস্তোধার্থে সপত্ীগণের৪ তিনি পরিচর্যা 
করিনা থাকেন”-( ভা দেখন )। পুনঃ এক জায়গার (১নধ দফা) 
এইভাবটাও বাক্ত করিয়াছেন যে, পুরুষ নিজের গ্রয়োজনেই “সতীত্ব” 
টাকে এত বড় করিয়া তুলিরাছে ; যেন, এ জিনিধট! এত বড় সামগ্রী 
কথনই হইতে পারিত না, বদি-না পুরুষের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বায়টা 
সতাসত্য এত বড় হইত। কথাটা বড় বিশ্বয়ের; কেনন1-_অন্থাত্ 
তিনিই আবার নব্যান্বের এই বলিয়াও তিরস্কার করিরাছেন যে, 
পাতিবত্য প্রচীনাদিগের যেমন অস্তিমজ্জা-শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, 
তাহাদের মধ্যে ভেমন নয় (৫নং দা )। বস্কিমবাবুর এই নবীন! 
ও প্রবীণা” প্রবন্ধাটা বাস্তবিকই বদ হেয়ালি। পাশ্চাত্যসভ্যতাঁর 


তং 


আদশে আমাদের 'পাতিবতা) ৪ দিতীত্বাটাকে আমাদের প্রাচ্য 
আদর্শের গণ্ভী হইসে অনেক দুরে তিনি সবাইঘ়। লইয়! বাইতে 
্রস্থুত স্বক। অথচ বরাবর টলির়াছেন ঠিক উদ্টোমুখো । সাভার ঘুক্তিতর্ক 
ও দৃষ্টান্তগুলি সর্বদা তাহান ওই লক্গাটার বিপরীতদিকেই গতি 
কবিরা চলিরাছ্ে। প্রাচীনকে ভাঙ্গিয়া শৃতন গড়িতে গিয়া পদে পদে 
সেই প্রাচীনের শ্রে্টভাটাকেই ভিনি স্বীকাঁদ করিতে বাদা হইয়াছেন । 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন বটে ইংরেজী শিক্ষার গুণে নবাদের কিছুটা 
উন্নতি হইয়াছে, কিন্ত সে উন্নতিট|কে হুক্তির বাঁধনে বাধিতে পারেন 
নাই । বরং প্রবীণাই বে পদে পথে তাহাদিগকে পেছনে ফেলিয়া 


১০ নারীর কর্মাযোগ 


রাখিয়াছে_এই ভাঁবটাই ব্যক্ত হইয়! পড়িয়াছে সর্বত্র । বহ্গিমিপাব 
প্রাচীনা ৪ নবীনার তুলনা করিতে যাহথা সর্কাত্র দেখাইরাছেন কি 
স্বাস্থ্যে, কি কর্মপটুতার,। কি লাবণো, 8. পর্খে শবালে!কতফি 
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প্রচীণাই নবীন! অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ট! 


কিন্তু অপর কথা এখন থাক--এইব। পাতিব্রত্যা' ও “সতীত্ব 
সম্বন্ধে বস্কিমবাবুর নিজের মনের কোণের « কথাটা বে কি, তাহাই 


আমরা বুঝিতে চেষ্টা পাইব। 


দাসীভুবজ্জিত পাঁতিত্রত্য ও সতীত্ব 

এবিষয়ে বঙ্কিমবাবুর মনোগতভাব্টা ঘ+টা আমরা বৃবিয়াছি, তাহ! 
বোধ হর এই যে, পাতিত্রত্য” ও 'সতীত্ব'--এই ছুইটা জিনিষই খুব 
ভাল ও প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটীরই পবিযাণ থাকা 
টাই ।  'পাতিবত্য” বন্তটা দাসীতভাববজ্দিত হইবে, আর ওই 
'সতীত্ব'টাকেও প্রধানতঃ নারীর নিজের গ্রয়োজনানরূপই গ্রশ্রয় দিতে 
হইবে-পুরুষের ভাঁলমন্দের দিকে এজন্য তত তাকাইবার দরকার 
নাই । 'অর্থাৎ নিজের সুবিধা-অন্ুপিধার জন্য হট 'সতী” হওয়ার দরকার, 
নারী ততটুকুই “সতী? হইবেন, পুরুষের ভানঘগং দেখিতে গিয়া নিজের 
সুথস্বাচ্ছনদের প্রতি চির-মন্ধ হইয়া তাহাতেই যে একনি হইয়া 
গাকিবেন-_এমন যেন না হর। অর্থাৎ এককথায়_-দকার পড়িলে 
আমাদ্রে দেশের কুপলক্ীরাও মেমসাহেবদের মতই শামী পরিত্যাগ 
করিরা পুনবিবাহ করিতে পারিবেন এবং স্বামী ।হিত পাওয়ানা- 
দেনার একটা হিসাব রাখিয়া তবেই তাহাকে তদম্থুধায়ী ভালবাসা 
দিবেন, সেবাত্ব করিবেন, তাহার পপর প্রেম ও ভ্তিশ্রদ্ধা 
চড়াইবেন। 

কথাগুলি বঙ্িমবাঁবু ঠিক এমনভাবে বিশ্লেষণ করিয়া না বলিলেও 


নবযূগের সমস্যা ১১১ 


এসল্পকে দুঃএকটী কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহ্বাদের মর্ম ও 
ভাব একান্তই এ রূপ। €ই দ্বাসীত্রভাববঙ্জন কথাটার মানেই 
অবিসন্বাধিতরূপে এই যেস্বামীর জন্য আর যাহাই নারী করুন, 
অন্ধভাঁণে কখনও তীহার হুকুমের চাকর হইবেন না, পতির ঘর. 
রাখিতে গিয়া নিজের মানসন্্রম খাটে! করিবেন না, নিজের 
লাতাঁলাঁভের খবরটা না লইয়া কেবলমাত্র তাহার সুখান্বেষণেই 
বাস্ত হইয়া ছুটিবেন না। স্বামীর মনন্ট্ির জন্য সগর্ীগণের থে 
সেবা করা-_বঙ্কিমবীবুর চক্ষে এট'ও একটা প্রকাণ্ড দ্রাসীত্ব_কেননা, 
উহাতে স্বামী অন্থষ্ট হন বটে, সংসারেও হয়ত শান্তি আসে, কিন্ত 
তার নিজের আত্মমর্যাদ্দাটি যথার্থ খাটো! হইয়া বায়। স্বামী বু 
বিবাহ করিলে পত্রী 0 তথাপি অগ্রপরা না হই] কেবলমাত্র এ 
এক-পতিতেই অনুরক্তা থাকিবেন_ এমন বাধাবাধকতাটাও ওই 
দাসীতৃভাবটারই হুবন্থ রূপান্তর; কেননা, ওইখানেও তাহাকে দাঁপীর 
মতই অপরের ইচ্ছা তাছার নাবাপ্পাপা মনয্যত্বের অর্ধিকার হইতে 
বধ্চিত হইতে হয়) অপবের মুখেব দিকে চাহিয়া তাহার নিজের 
শ্রথ-শান্তি, সৌভাগা-সম্পদ ৪ মানসমের কথাটা তুলির মাইতে 


হ্রু। 


ত্যাগ চাইনা+ অধিন্কার চাই-চুলচেডা ভাগ চাই। 

মোটকথা, ত্যাগ চাই না, অপ্রিকার চাই! স্বামী-্ত্রীর মধ্যেও 
সমানাধিকারের ও স্বাধীনতার একটা ভাগাভাগি আবগ্ক ; একের 
ভাগে অন্যের পা নাদেওয়া আবশ্যক এবং এক কারবারের দুই 
সরিকের মতই, স্লতঃ উভয়ে এক হইলেও মূলতঃ যে পরস্পর 
পরস্পর হইতে স্বতন্্র--এইভাবটা মনে রাখিয়া সকল কাজ করা 
কর্তব্য। 


১১২ নারীর কম্মযোগ 


স্বাসী-ক্্রী ভাগের সরিক নয় কেন 


বলা বাহুল্য, এগুলিও সেই পাশ্চাত্যসভ্যতাঁরই হুবহু প্রতিচ্ছবি । 
আমাদের গ্রাচোর আদর্শ এরূপ নহে। এসংসারে স্বামী-্ত্রীকে 
আমরা এক কাঁরবারের দুই সরিক বলিয়াই ভাবি না, একদেহের 
দ্ুইটী অঙ্গ যেমন পরম্পরের উপর পরস্পর নির্ভরণীল, এককে 
হারাইয়া অপরে অসহায়, একের পৃষ্টিতে অপরের পুষ্টি, একের পতনে 
অপরের পতন-হিন্দসমাজে স্বামীত্্ীর আদর্শটাও এীরূপ। এ 
আদর্শে নন.কো-অপারেশনের বা অসহযোগিতার স্থান নাই, উদরের 
সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মস্তিষ্ক তার ভাত মারিতে চায় না; বা হীনবল 
বাহাতেধ প্রতি ঈর্ষা করিয়া ডানহাত তাহাকে বিপদকালে 
রক্ষা করিতে পরাস্থুখ হইয়া পলায় না, বা এক পা অবসন্ন_ 
বাতপন্ু হুইয়া গেলে অন্য 1 তাহাকে হন করিতে অসম্মত হয় 
না। আমাদের বিবাহের মন্বগুলির গতি লক্ষা করিলেও এসতাট! 
বেশ উপলব্ধি করা ঘাঁয়।_- 

“যদেততৎ জদয়ং তব তরী হ্রয়ং মম 
যার্দদং জদরং মম তদস্তব জায় তব ॥” 

এই যে শোমার হদয় উতা আমার তৌক, এই গে আমার হাদয়,। এহাদয় 
ভোনার কৌক। 

আব শান্েও দ্বোখ তাই - 

“যাবন্ন বিন্দতে জারাৎ তাধ্দদ্ধো৷ ভবেৎ পুমা; । 
নাদ্ধং প্রজারতে সর্ধৎ প্রজায়েতেতাপি শর '&৯ (ব্যাস) 


_যে পযান্ত দারহতণ না তয় সেপর্ষান্ত পুরুষ অঞ্ধাবস্থায় মাত্র থাকেন । 
কুতি বলেন_-এই অদ্ধীবস্থ নিশ্ষল- পূর্ণাবস্থাই ফলপ্রহু | 


নবযুগের সমস্থা। ১১৩ 
“তন্ং ভার্য্যা মমুষ্যানত, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম) সখা ।” 


( মহাভারত ) 
_ মানুষের অপ্ধই পত্রী, পর্বীই সর্বাপেক্ষা মনুষ্ের শ্রেষ্ঠ সথা। 


আমাদের এই আদর্শে পতি-পত্ীর স্ুখ-স্বার্থ কখনই স্বতন্ত্র নহে_এক। 
পতি বা পরী__ইহার! প্রত্যেকে একাকী এক-একটা থগুমান্গুষ মাত্র, 
উহ্বাদের একত্রমিলনেই এক-একটা সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট মানবের 
বিকাশ, আর এইরূপ এক-একটা পূর্াঙ্গবিশিষ্ট মানবের যুক্তাধিকারেই 
পতিপত্ীর যতকিছু শক্তি, সাধনা, স্বাধীনতা ও অধিকার । এককভাবে, 
কি স্বামী, কি স্ত্রী, কেহই উহাদিগকে আয়ন্তও করিতে পারেন না, 
বা উহ্বার্িগকে ভোগ করিতেও পারেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শটী 
ইস্ছার বিপরীত। উহার হিসাবে, স্বামী ও স্ত্রী লমূতঃ স্বতন্ত্র এবং 
কাজে-কাজেই স্বামী-স্ত্রীর সুখ-দুঃখ, আকাজ্ষা ও অধিকার-__উহারাঁও 
্বতন্ত্। এখন, এই আদর্শ দুইটার মধ্যে বস্তুত; শ্রেষ্ট কোন্টা? 


হিন্দু-আদর্মে “পাভিব্রত্য* ও “সতীত্ব” 

বঙ্ধিমবাবু এই ছুই প্রবন্ধে “সতীত্ব” ও 'পাতিব্রত্য'র কথায় ওই 
পাশ্চাত্য-আদর্শ টার প্রতিই অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন__একথা| 
অস্বীকার করা স্থকঠিন ; কিন্তু তাহার এ হিসাবটা ন্তারসঙ্গত কি অমূলক ? 

এবিষয়ে আমাদের মতামতটা আমরা আমাদের “সতীধর্ম” পুস্তকের 
কতিপন্ন অংশ উদ্ধত করিয়া এইখানে দেখাইতে চো করিব। এই 
“মতীধন্মে” আমরা লিখিঘাছি__ 

“হিন্দুমাত্রই একথা স্বীকার করেন যে, বিবাহের প্রধান প্রয়োজনীরত। 


ধন্মসাধনের নিমিত্ত । বেদব্যাস কৃহিরাঁছেন-ব্রঙ্গা কোনকালে একে 
৮ 


১১৪ নারীর কম্মযোগ 


ছুইভাগে বিভক্ত করেন, তাহাতে পূর্বার্ধীভাগদ্বারা পতিগণের স্ষ্টি হয়, 
পরার্ধভাগদ্বারা পত্রীগণ স্থষ্ট হন- ইহা শ্রুতির কথা । যেপর্য্যন্ত পুরুষ 
পর্ীলাভ করিতে না পারে, তাবৎ অপূর্ণ থাকে ।” 


“পতি-পত্তী উভয়েই অর্দাংশ-গরিমিত। এককে ছাড়িয়া অপৰে 
সম্পূর্ণ হইতে পারে না; অন্পূর্াবস্থা প্রাপ্ত না হইলে মোক্ষার্দিরপ গুরুতর 
অতীষ্টসাঁধনও সহজ নয়। স্থততরাৎ জীবনের সর্ধপ্রধান কাম্যলাভ করিতে 
গেলে স্ত্রী-পুরুষের মিলন আবশ্তক। আবার সে-মিলন যেমন-তেমন 
মিলন হইলে চলিবে না। তুচ্ছ দেহের মিলন বা সাংসারিক অবান্তর 
কার্যের ভিতর যে মিলন__তাহাতে পরমার্থলাভের উপায় হয় ন1। 
ধর্পথের সাথী চাই। ধর্মসাধনে স্ত্রী-পুরুষকে এক হইতে হইবে? 
স্বৃতরাং মনের কান্তিক একনিষ্ঠ মিলন আবশ্তক। পরমার্থের চেষ্টায় 
কোন্‌ পথে যাইতে হইবে_-সে-বিষয় লইয়া উভয্বের মধ্যে মতভেদ 
হইল তো সকল পণ্ড হইল । সেরূপ মতভেদ বা অনৈক্্য না থাকা চাই। 
অন্তভাব থাকিলে একের জন্ত অন্তের উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে । 
জ্ঞান বল, বল বল, উদ্ভম বল--প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যাত্-_পুরুষ 
অগ্রগামী ও সবল; জ্্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্বল ; পুরুষের শ্ত্রী-অনুব্তী 
হওয়া অপেক্ষা জীলোকের পুরুষানুবঞ্তিনী হওয়াই কল্যাণকর । হিন্দু 
শাল্পকারগণ তাই, স্ত্রীর ধন্মরকে পুরুষের ধর্মেই নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, 
: এবং এই কারণেই স্বামীস্ত্রীর সন্বন্ধটাকে নানা কঠোর বিধান ও আইন- 
কান্ুনের প্যাচে ফেলিয়া! এতাদৃশ কঠোর ও গুরুতর করিয়! তুলিয়াছেন 
এমন কি, শেষটা ইহাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে”: পতির ধর্ম 
ব্যতীত পীর যে অন্য ধর্ম নাই তাহা নহে, প১বাই তাহাদের 
একমান্ম ধর, এতদ্যতীত ধর্্াস্তর নাই, পতি ব্যতীত তাহাদের অন্ত 
দেবতাঁও নাই” 


নবযুগের পমস্যা ১১৫ 


“আধুনিক পাশ্চাত্যসভ্যদেশগুলিতে পাতিতব্রত্য ও সতীত্বের উদদেসঠ 
_সহধন্মিণীত্বের সার্কতা নয়। ** কাজজেকাজেই প্রকাণ্ড গ্রভেদ। 
পাশ্চাত্যদেশগুলিতে পাতিব্রত্য ও সতীত্বের প্রয়োজনীয়তা-_সংসারযাত্রা 
নির্বাহের সৌকষ্যার্থে, এবং অনেকস্থুলে স্থাটিকে রক্ষা ও প্রবলতর 
করিবার উদ্দেশে মাত্র । * * পরলোক আছে কি নাই, সেখানকার সম্বল 
কিছু কিছু লইতে হইবে কি নাএসব নিন চিন্তা-ভাবনা বা মাথা- 
ঘ্বামাঘামির প্রয়োজন সে-সব দেশে প্রায় নাই; সুতরাং গুছাইয়া 
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার জন্ঠই-_বিবাহ বল, স্ত্রী বল, পাতিব্রত্য বা 
সর্তীত্ব বল-_তাহাদের এইগুলির প্রয়োজন ।” 

“সমাজ বন্ধনও আমাদের এরূপ নয়, আর আমাদের আদর্শ টাও ভিন্ন 
প্রকারের |” | 


“বাস্তুবিক, স্ত্রীজাতিকে এই সহধন্সিণীত্বব্রতে একনিষ্ঠ করিবার জন্টই 
পাতিত্রত্য, সতীত্ব প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীধর্ষের আবশ্তকতা হইয়াছে, এবং 
এ্রইজন্তই শাস্ত্রকারগণ সমস্ত স্ত্রীর্শ্টাকে এইন্ত্রেই গাথিয়াছেন। স্ত্ী- 
লোঁকের কর্তব্যাকর্তব্য যাহা-কিছু নির্ধারিত হইয়াছে--এই মহৎ ও দুর্লভ 
লক্ষ্যটাকে অনুসরণ কবিয়া। * * এইজন্যই হিন্দবিবাহের গ্রন্থি এত 
দু; এইজন্যই বিবাছকে হিন্দু শুধু ইহকালের একটা অস্থায়ী বন্ধনমাত্রই 
মনে করেন না, পরন্থ জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ বলিয়াই মানিয়া লন, এবং 
সেইভাবেই স্থামীন্ত্রী পরস্পরের প্রতি অন্ধরক্ত হন। কি গৃহস্থালীর 
কার্্যে, কি ধর্মসাঁধনে, কি অনূটাবস্থায়, কি বৈধব্যজীবনে, সেইজন্যই 
দেখি__নারীর লক্ষা, কর্তব্য ও সাধনা সেই একইমুখী-_কি করিয়া ভর্তার 
সহিত এক হইবেন, কি কৰিয়া ভর্তার কার্যো, ভর্তার উদ্দেস্টে, 
ভর্তার কর্তব্যে সাহচর্য করিবেন। সেইজগ্যই দেখি, শাস্ত্রে *₹ * 


রহিয়াছে-_ 


১১৬ নারীর কম্মযোগ 


যত্রান্কুল্যঃ দম্পত্যোস্তরিবর্গ স্তত্র বর্ণতে 
মৃত জীবতি বা পত্যো যা নান্তমুপগচ্ছতি 
সেহকীন্তিমবাপ্পোতি মোদতে চোময়া সহ ॥ (যাজ্ঞবন্ধা) 


-পতিপত্বীর মধ্যে অনুকূলভাব বিদ্যমান খাকিলে ধর্ম, অর্থ ও কাঁম_এঠ 
ত্রিবগপ্রাপ্তি হয় । আর স্বামীর জীবিতীবস্থায়ই হৌক্‌ বা সৃতার পরই হৌক, যে. 
স্ত্রী পুরুষাতুরে আসক্ত ন! হয়, সে ইহ্কাঁলে যশস্থিনী হয় এবং পরকালে উমার আনন্দ- 
ময় সঙ্গ লাভ করে!” 


স্ত্রীলোকের, সহধশ্শিণীত্ব লাভ করিতে গেলে, একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের 
দূবকার ; সেই পাতিব্রত্য লাভ ও চিররক্ষা করিবার জন্ত সতীত্বের 
প্রয়োজন। সতীত্বরূপ পরমাস্ত্র ধাহার নাই, তিনি এই অমুল্যনিধি আয়ন 
করিতে বা আয়ত্ত করিয়া রক্ষা রিতে পারিবেন কেন? সুতরাং নারী- 
জীবন সার্থক করিতে হইলে এ মহা-অস্ত্টা চাই-ই 1৮2 


“যোদ্ধার পক্ষে অস্ত্র যেক্পপ, কামারের পক্ষে হাতুড়ি যেরূপ, চিকিৎ- 
সকের পক্ষে উধধি যেরূপ, অন্ধের পক্ষে বষ্টি যেরূপ, স্ত্রীলোকের পক্ষে 
সতীত্ব সেইরূপ । সতীত্ব না থাকিলে কোনও পাকা সাধন! হয় না। 
সতীত্বহীন পাতিবরত্য তাসের ঘর মাত্র কোন্‌ মুহূর্তে কিসের আঘাতে 
অনৃষ্ঠ হইয়া যায় স্থিরতা নাই । পাতিত্রত্যকে পাকাঁশাবে লাভ করিতে 
হইলে__-সতীত্ব চাই। মন ও শরীরকে সুস্থ, সবল ও সতেজ 
করিতে হইলে-_-সতীত্ব চাই। যাঁন-মর্ধ্যাদ্টা, ধর্ম ও পুণ্য সঞ্চয় 
করিতে হইলে-_এই সতীত্বকে দরকার । ম্তরাং স""স্ব নারীর 
পরমসম্পদ্‌ |” 


“পাতিব্রত্য রক্ষার ছোট-বড় আরও অনেক ত্তন্ত আছে, যথা 
শিক্ষণ, স্বাস্থ্য, সদাচার, লধ্যম, সারল্য, প্রেম, নিপুণ-গু হস্থালী, হিতাঁহিত- 


নবধুগের সমস্থা। ১১৭ 


জ্ঞান, কর্তব্যান্থয়াগ, ধর্ম-বৃদ্ধি ইত্যাদি। এইগুলি না হইলে গৃহ্রক্ষ) 
হয় না; গৃহরক্ষা না হইলে পতির সাধনায় বিত্ব আসে। এইগুলিকেও 
যথাসাধ্য আয়ত্ত করিয়! নিপুণভাবে গৃহ-সংসার রক্ষা করিলে, নারী তবেই 
সাফল্যলাভ করে ।” 

“এইগুলি যে-উপায়ে লাভ ও রক্ষা কর! যায়, সে-চেষ্টাই করিতে 
হইবে । মান্ধাতার আমলে বে-উপায়ে লাভ হইত সে-উপায় এইক্ষণ 
না চলে ত, বর্তমানে যে-উপায় উপযোগী তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে 
ইহাতে ধর্ম নষ্ট হয় না । * * শাস্ত্রেরও এই নির্দেশ__ 


“কেবলৎ শাক্সমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। 
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥৮ 


তলাকাচার বা ০দাশচারের পরিবর্তন 
নিষিদ্ধ নয় 


আমাদের এই শেষোক্ত বাকাটী হইতে দেখা যাইবে যে, মূললক্ষ্যটা ঠিক 
রাখিয়া, কালোপযে।গী দেশাচারের বা লোকাঁচারের পরিবর্তনের পথে 
আমরাও বিরোধী নহি। বস্থিমবাবুর এই কথাগুলির আলোচনা এমন 
সবিস্তারতাবে এইজন্ট আমরা এখানে করিলাম যে, বস্ততঃ তাহার প্রবর্তিত 
ও উত্থাপিত এই নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাঁমূলক সমস্ত ছুইটী আজ 
পর্যন্তও আমাদের দেশে সর্বপ্রকার নারীসমস্তার যুল হইয়া রহিয়াছে । 
এই ছুইটী প্রশ্নকে কেন্দ্র করিনাই আজপর্যান্ত এদেশে সম্বন্ধে বত 
গোলমাল ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে ; এবং মনে হর, যদ্দি এ দুইটী বিষয়ে 
কর্তব্যাকর্তব্য স্থির হয়, অপর ছোট-বড় সকল সমস্তার সম্পর্কেই 
কোন-না-কোন সুমীমাংসায় সত্বর আসা যাইবে। এই দীর্ঘ আলো- 
চনার মারফত আজ আমর! শুধু বঙ্কিমচন্ত্রের কানও কালের কতগ্তলি 
কথারই” এইথানে জবাব দেই নাই, পরস্ত এদেশে বর্তমানে যে 


১১৮ নারীর কন্মযোগ 


নারীর কর্মমযোগঘটিত একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছে তদ্সংক্রান্ত ছুই- 
চারিট। বড় বড় অভিযোগ ও তর্ক-বিতর্কের সম্পর্কে আমাদের যাহা বক্তব্য 
--উহারও অনেকটা এই ফাঁকে নিবেদন করিয়া! লইলাম। 


বহ্ধিমচন্দ্রের সংশোধিত মতবাদ 

“বস্কিমচন্দ্রের কোনও-কালের কতকগুলি কথা”--এইজন্ত আমরা 
বলিলাম যে_-“নবীনা ও প্রবীণা” এবং “সাম্য” প্রবন্ধদ্বয়ে বঙ্িমচন্ত্ 
ঘেমতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, পুর্ধধাপর উহারই যে তিনি পক্ষপাতী 
ছিলেন, এমনও দেখা বায় নাঁ। তীহার পরবন্তীকালের লেখা পরুষ্ণচরিত্র” 
ও “ধম্মতত্ব” প্রভৃতি পাঠ করিলে স্পষ্টই এইবোধ হয় যে, গ্রাচ্য 
সাহিত্যের সংশবে আসির! পরবর্তীকালে এসব বিষয়ে তীহার মতের অনেক 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এব এই নারী-বিষয়ক প্রশ্মগুলি সম্বন্ধেও তাহার 
অনেক ধারণাই আশ্র্ধ্যরকম তখন উপ্টাইয়া-পাণ্টাইয়াও গিরাছিল । 

এমন একট। আশ্চর্য্য-পরিবর্তন সত্যসত্যই যে তাহার জীবনে 
আসিরাছিল এব এজন্য বস্ততঃই থে তাহার পরবর্তীকালের ওই আর্ধ্য- 
শান্্রচচ্চা ও সংস্কতসাহিত্যপেবাই প্রধানতঃ দারী ছিল--উহার 
প্রমাণস্বরূপ তীহার নিজের লেখা হইতেই এইখানে কিছু উদ্ধত করিয়া 
দিতে চাই। 

'বঙ্গদর্শনে+ বঙ্কিমবাবুর দ্রৌপদী" নামক প্রবন্ধের প্রথম-প্রস্তাব বাহির 
হওয়ার পরে, উহার প্রার ১০ বংসর অন্তর, পুনঃ উক্ত-ব্ষয়ক তাহার 
দ্বিতীয় প্রস্তাব বাহির হয়। এই প্রবন্ধে বস্কিমবাবু লিখিয়াছেন ষে-_ 


পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের মহাপাতক 
“ইউরোপীয় আচার্ধ্যবর্গের আর কোন মাধ্য থাকুক আর না থাকুক, 
এদেশ সম্বন্ধে সোজা কথা গুলা বলিতে তীহারা বড় মজবুত ! ইউরোপীয়ের! 


নবযুগের সমস্যা! ১১৯ 


এর্দেশীয় প্রাচীন গ্রস্থসকল কিরূপে বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু 
অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত- 
সাহ্িত্যিবিষয়ে তাহারা যাহা লিখিরাছেন, তাহাদের কৃত বেদ, ম্বৃতি, দর্শন 
পুরাঁণ, ইতিহাস, কাব্যপ্রভৃতির অন্থুবাঁদ, টাকা, সমাঁলোচন পাঠ করার 
অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছুই হইতে পারে না। 
আর মুর্খতী উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। 
এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহ! পাঠ করেন, তীহার্দিগকে সতর্ক করিবার 
জন্ত এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য 


হইলাম |” 


*পন্মতচত্” নারীপুরুতের অধিকার ও ৫ববম্য 

পাঠক-পাঠিকা “নবীনা ও গ্রবীণা” এবং “সামা” প্রবন্ধদ্বয়ে নারীধর্শ- 
বিধরে বঙ্চিমবাবুর মতামত পাইরাছেন, এখন “ধন্মতত্বে এসম্বন্ধেই 
তিনি আবার কি বলিতেছেন শুন্ন £- 


“গুরু । অপত্াপ্রীতিসম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতিত্রীতি সম্বন্ধে 
তাহা বলা যাঁয়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্গণের ভার তোমার 
উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম ; অতএব তাহ] 
তোমার অনুষ্ঠের কর্ম | জীব পালন ও রক্ষণ ব্যতীত প্রজার বিলোঁপ- 
সম্ভাবনা, এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীব গ্রাণপাঁত করাও বর্ধসঙ্গত | 
(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ ্্ীর সাধ্য নহে। কিন্তু তাহার সেবা ও 
সুখসাধন তীহাঁর সাধ্য । তাহাই তাহার ধর্ম। অন্যধর্ম অসম্পূর্ণ, 
হিনদুধম্্ম সর্ববশেষ্ঠ এবধ সম্পূর্ণ , হিন্দুবর্শ্ে ্্রীকে সহধর্মিণী বলিয়াছে। 
যদি দম্পতি গ্রীতিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত না করা হনব, তবে ইহাই স্ত্রীর 
যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্মের সহাঁয়। অতএব স্বামীর সেবা, স্ুখ- 


১২০ নারীর কর্ম্মযোৌগ 


সাধন ও ধর্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম। (৩) জগত্রক্ষার্থ এবং ধর্খা- 
চরণের জন্ত দম্পতিগ্রীতি। তাহা শ্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুসরণ 
করিলে ইহাও নিষ্াামধর্শে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিং। নহিলে 
ইহা! নিষফষামধন্ম নয়। 


সা % সং সং 


“শিষ্য । * * কামবৃতিই স্্িরক্ষার উপায়। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত 
ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে * * *। 

“গুরু | * * দম্পতিগীতি ব্যতীত কেবল পাশববৃত্তিতে জগত্রক্ষা 
হইতে পারে না । 

“শিষ্য । পষ্তস্ষ্টি ত কেবল তদ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে । 

“গুরু । পঞ্তস্থষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য্থষ্টি রক্ষা হইতে 
পারে না। কারণ, পশুপিগের স্্ীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপাঁলনের 
শক্তি আছে; মন্্াক্ীর তাহা নাই । অতএব মনুষ্জাতির মধ্যে 
পুরুষদ্বারা স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে, স্্রীজাতির বিলোপের 
সম্ভাবনা । * * ধন্মাচরণ জন্ত সমাজ আবশ্তক, সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি 
নাই, জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্শাধর্শজ্ঞান সন্ভবে না। * * * সমাজগঠনের 
পক্ষে একটী প্রথমপ্রয়োজন বিবাহপ্রথা ; বিবাহপ্রথার স্থুলমন্ত্ব এই যে, 
্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্বাহ করিবে । যাহারি যাহা 
যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত । পুরুষের ভাগ-__পাঁলন ও রক্ষণ। স্ত্রী 
অন্তভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত । বন্থপুক্ষপরম্পরায় 
প্রব্ূপ বিরতি ও অনভ্যাঁস বশত: সামাজিক নারী আত্মপ "*ন ও রক্ষণে 
অক্ষম । এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্ঠ স্্রীজাতির 
বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাপিগেব সে শক্তি পুনরভ্যাসে 
পুরুষপরষ্পর! উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথর 


নবযুগের সমস্থ! ১২১ 


বিলোপ এবং সমাজও বিনষ্ট না হইলে, তাহার সম্ভবনা নাই, ইহাও 
বলিতে হইবে। 

“শি্ত। তবে পাশ্চাত্যের যে জ্্ী-পুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে 
চাঁহেন, সেটা! সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র ? 

“গুরু । সাম্য কি সন্তবে? পুরুষে কি গ্রসব করিতে পারে, না 
শিশুকে স্তন্তপান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া 
লড়াই চলে কি? 

“শিষ্য । তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পুর্বে বলিয়া- 
ছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না? 

“গুরু । কেন খাটিবে নী? যাহার যে শক্তি আছে, দে তাহার 
অনুশীলন করিবে । স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত 
করুক; পুরুষের স্তনপান করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত 
করুক্‌। 

“শিষ্য। কিন্তু দেখ! ঘাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় 
চড়া, বন্ধুক-ছোড়া প্রত্ততি পৌরুষ কর্ধে পটুতা লাভ করিয়া 
থাকে । 

“গুরু । অভ্যাসজনিত বিকৃত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এসকল বিচার 
না করিয়া উহাস করিয়া উড়াইরা দিলেই ভাল হর । যাক্‌, এ-তত্ব 
যে-টুকু আবশ্তক, তাহা বলা গেল)” 


“কুষ্চরিত্রে” নারী-্বাপ্ীনতার বিচার 


তারপর “ক্ষ্টচরিভ্রে”ও নারীর স্বাধীনতার বহরটা আরও কিরূপ 
নামিয়া আসিল দেখুন। সুভদ্রাহরণের প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু কহিতেছেন-_ 
“যদি পনের বৎসরের কোনও হিনুর মেয়ে কোন নুপাত্রে আপত্তি 


তত নারীর কপূ্যোগ 


উপস্থিত করে, তবে কোন্‌ পিতামাত! জোর করিয়া তাহাকে সৎপাত্সথ 
করিতে আগন্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা-কন্তা সংগাত্রস্থ করিলে 
তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হন, তবে সুভদ্রাহরণে কৃষের 
অনুমতি নিন্দনীয় কেন ?” 


*বিলাতী মাপকাচী* ও “একন্বরি গজ, 


তারপর তিনি প্রসঙ্গশৈষে আবার কহিতেছেন-- 

“আমরা এইতত্ব এত সবিস্তানে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। 
সুভদ্রাহরণের ভন্য কৃষ্দ্বেবীর! কুষ্ণকে কখন৪ গালি দেন নাই। জ্ন্ত 
কৃষ্ণপক্ষ সমর্থনের কোনও আবশ্তকতা ছিল না। আমার দেখাইবার 
উদ্দেগ্য এই যে, বিলাত হইতে বে ছোট মাপকাঠীটি আঁমরা ধাঁর করিয়া 
আনিয়াছি, সে-মাপকাঠীতে মাশিলে, আমাদের পুর্বপুরুষাগত অতুল 
সম্পত্তি অধিকাংশই বাজে-আপ্ত হইরা বাইবে । আমাদিগের সেই একব্বরি 
গজ বাহির করা চাই 1” 


বঙ্ধিমবাবুর এইসব উত্তরকাঁলীন মতবাদের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব 
মতগুলির বেশী কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, মার এইগুলিই যে তার পরিণত 
কালের সংশোধিত সতবাঁদ-সে-বিধয়েও সংশর নাই | তথাপি, সরাসরি 
তাহার এই কথাগুলিকে উপস্থিত না করিয়া, তাহার ওই বাঁতিলকর! 
কখাগুণিকে লইয়াই পুর্বাঙ্ছেষে এত হেস্তনেস্ত কেন করিলাম, তাহার উত্তর 
এই যে-বঙ্কিমবাবুর মত লোক--বিনি এককালে স্বরং ওই পাশ্চাত্য 
প্রভাবের বিরুদ্ধে এইপ্রকাঁর অভিবান করিয়াছিলেন, তিনিও পাঁনকালে 
ইহার কুহকে পড়িরাই আমাদের অনেকের গ্তায়ই দবিশীহার! হইয়াছিলেন, 
এবং পরে আবার বিবযটাকে আয়ত্ত করিরা তিনিই আমাদের 
সেই প্রাচীন আর্ধ্য-আদর্শটাতেই যে অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন_-এই 


নবযুগের সমস্যা ১২৩ 


তাঙ্গাগড়ার দিনে ইহাও একটা পরমশিক্ষার বস্তু । আনল প্রতিভাশালী 
নিপ্বিজযী বঙ্কিমের এই ত্রান্তিমূলক সমধিক বিক্ষেপ ও তাহার পরবর্তী 
পনরাবর্তের ইতিহাসটা আমাদের অনেক অন্ধসংস্কারকের চক্ষু ফিরাইয়া 


আনিয়া দিবে না কি? 


চলিত যুগের কথ। 

আমরা বদ্িমবাবুর প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যসভ্যতার আদিঘুগের ভাবটার 
কথঞ্চিং বিচার-বিবেচনা করিলাম, এইবার বর্তমানকালের ভাবধারার 
সম্পর্কেও ছু'একটা কথ] বলা কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। বন্কিমের যুগ 
হইতে এপর্যন্ত এই পাশ্চাত্য ভাবধারার অগ্রগতিটা প্রার একটানা ভাবেই 
১লিয়। আধিতেছে, এব নারীসমস্ত। সম্পর্কে আমাদের মূলবিবাদের ক্ষেত্র 
গুলিও পরার একপ্রকার রহিয়াছে । সেই নারীর স্বাধীনতা ও সমানাধিকার 
লইগাই আজ পর্যন্তও আমাদের মধ্যে ঘত বাদ্-বিতণ্ড_যত মতভেদ । 
নানা-কারণে এই আন্দোলন-আস্ফালনটা আজকাল আরও তীব্রতর হইর। 
উঠিয়াচে__এইমাত্র বিশেষত্ব সুতরাং এপর্যন্ত আমরা এ দুইটা বিষয়ে 
ঘা! কিছু বলিম্বাছি, বন্তমানকালে9 উল্লিখিত আন্দোলনটা সম্পরকে এ 
কথাগুলিই যে পর্যাপ্ত সেবিষয়েও ভুল নাই। মূলবিষয়ের জমর্থনে 
আর কিছু নৃতন কথার, বা! আত্মসম্থনে শৃতন যুক্তিতর্কের অবতারণা না 
কব্ধিলেও চলে। তথাপি, এই বর্ভমানযুগে বাহারা এই পাশ্চাত্য মন্ত্রের 
হোতা বা পুরোহিত, আত্মপক্ষসমর্থনকল্পে যে-সব ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তিতকের 
তাহার! আশ্রন্ন গ্রহণ করন, উহাদের কিছু কিছু প্রতিবাদ আবশ্যক । 
কেননা, তাহাদের মধ্যে এমন শক্তিশালী লোকও অনেক আছেন যাহাদের 
শুধুমাত্র কথাটুকুই তাহাদের দেশজোড়া নামের জোরে ও কীর্তির মাহাত্ম্য 
সাধারণলোকসমাজে পরমসমাদূত হয় এবং অযৌক্তিক হইলেও সত্য 
বলিয়া পরিচিত হইতে বাধা পায় না । যেখানে সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের 


১২৪ নারীর কন্মষোগ 


প্রতি লক্ষ্য, সেখানে এজাতীয় ক্কোনও অন্ধনির্ভরতাঁর অবকাশ যাহাতে 
না ঘটে, সে-পক্ষেও চেষ্টা করা অবশ্ঠই কর্তব্য । 


শরচ্চত্দ্র ও নারীসমস্থ্া 


বোধ হয়, বর্তমান যুগে আমাদের দেশপৃজ্য সাহিত্যিক শরচ্চনদত্রই 
বাঙ্গালাদেশে এই জাতীয় পুরোহিতদিগের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী । নারীর স্ুখদ্ুঃখ সম্বন্ধে বস্ততঃই শরচ্চন্ত্র অনেক ভাবিয়াছেন, 
এবং বোধ হয় তিনিই একটা! বদ্ধ কালা ও অন্ধ সমাজকে অনেকক্ষেত্রে 
উহাদের সম্বন্ধে অনেক অশ্রুতপুন্্ন বাণী ও উলঙ্গন্ূপের চিত্র উপহার দিয়া! 
জোর করিয়া সে-সম্বন্ধে উহাকে সচেতন ও জাঁগরুক করিয়াছেন । 
তাহার এ দান পাইয়া সমাজ অবশ্তই অনেক উপকৃত ও লাভবান হইয়াছে, 
কিন্ত মনে হয়, নারীর অগ্রগতি সম্বন্ধে ভবিষ্যতের পথ নিদ্দেশ করিতে 
যাইয়া এপর্যন্ত তিনি যাহ! বলিয়াছেন বা এখন৪ বলেন, বিলাঁতী মাপ- 
কাঠীর হিসাবে অনেকট1 উহ! সতা হইলেও আমাদের এককব্ববি গজের 
মাপে নিশ্চিত খাটো! ও ক্ষুদ্রপরিসর বলিম্বাই প্রতিপন্ন হইবে । বাঙ্গল' 
১৩৩৮ সনের ১ল1 আশ্বিনের “নবশক্তি-শরৎসংখ্যাশ্র তাহার লিখিত 
স্বরাজ-সাধনায় নারী” নামক প্রবন্ধটী (বাহ শিবপুর-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের 
ছাত্রদের নিকট কোনও একসভাম় তিনি পাঠ করিয়াছিলেন) হইতে 
আমার্দের একথাটা আমরা জপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব, এবং 
আদিযুগের অগ্রবর্তী দলের প্রতীকৃ বঙ্কিমবাবুর পরে নবযুগে* অগ্রবর্তী- 
দলের প্রতীক্‌ এই শরচ্চন্দ্রেরে কথাগুলির আলোচন' সঙ্গেসঙ্গেই 
আমাদের এই আশ্ুায়িত্বেরও উপসংহার হইবে বলিয়া মনে করি। 

শরত্বাবু আমাদের পর্মশ্রদ্ধার পাত্র, আর ব্যত্তিগতভাবেও এগ্রন্থকার' 
তাহার নিকট বড় খণী; তা*ছাড়া তাহার মনীষা ও সাহিত্যিক প্রতিভার 
উপরে আমাদেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি আছে--বোধ হয় অপর কাহারও, 


শবযুগের সমহ্যা ১২৫ 


অপেক্ষা তাহা একচুল কম নয়। স্তুতরাং নিজেদের বিবেক-বৃদ্ধির 
পরিচালনায় ও দেশগ্রীতি বশত: এই জটিল সামাজিক সমস্তাটার ক্ষেত্রে 
আজ যদি সত্যসত্যই তাহার সহিত আমরা একমত হইতে না পারি বা 
এজন্য তাহার কোন কোন কথার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হই, আশ! করি, এজন 
কেহ (এমন কি, শরংবাবু নিজেও ) আমাদিগকে তীহার প্রতি অশ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন বা কোনভাবে তাহার প্রতিষ্ঠালাঘবকল্পে ব্রতী বা চেষ্টিত মনে 
করিয়া ভুল করিবেন না। 

শরতবাবুর প্রবন্ধটী প্রথমে যেদিন পাঠ করি, সেই দিন উহার 
কোন কোন অংশে দাগ কাটির। পার্খে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য লিখিয়। 
রাখিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, কোনও দিন পুনঃ তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে এসব বিষয়ে তাহাকে প্রশ্নাদি করিব-কোনও দিন লিখিতভাবে 
ইহার্দিগকে প্রকাশ করিব এমন কল্পনা ছিল ন1। কিন্তু গ্রসঙ্গাধীন দায়ে 
পড়িয়া এপথে আমাদিগকে পদার্পণ করিতেই হইল। হাহা হউক এদায় 
রক্ষার্থে এইখানে শুধু উদ্ধত অংশগুলির নীচে, বন্ধণী চিহমধো, উহাদিগের 
সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যগুলি বথাসম্তব সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াই আজ 
আমর ক্ষান্ত হইব__ইহাঁই মনে করিরাছি। এতদপেক্ষা বিস্তৃত আলোচনার 
স্থান এগ্রন্থে নাই, আর আবগ্তকতাঁও হয়ত অল্প-_এসম্বন্ধে আমাদিগের 
বাহা বক্তব্য, প্রসঙ্গান্তরে ইত্তিপূর্নেই তো তাহা বলা হইয়া গিয়াছে। 
মার আরও একটা বিশেষ কথা এই যে, ধাহাকে অনেক শ্রদ্ধাঞ্জলিই 
দেওয়ার আছে, তাহাকে তাহার সেই গ্তায্য পাওনার কিছু না দিয়া 
আজ শুধুমাত্র এই একটু প্রতিবাদ উপহার দিলাম-এই 
বাবস্থাটাও কেমন আমার ঠিক মন:পৃত হইনা উঠিতেছে না। যাহা হউক, 
শরতবাবুর কথাগুলি এই 


১২৬ নারীর কর্মযোগ 
«“সতীত্তব” কি “মনুস্তত্রির পরিপস্থী £ 


“* * আজ ধারা স্বরাজ পাবার জন্তে মাথা খুড়ে মরছেন-_ আমিও 
তাদের একজন | কিন্তু আমার অন্তর্ধ্যামী কিছুতেই আমার ভরসা! দিচ্ছে 
না। * * যে চেষ্টায় যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, 
সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোনিও জ্ঞান, কোন শিক্ষা, 
কোন স+হস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিই নি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে 
বসিয়ে শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাদ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা 
যাবে না । মেয়েমান্নষকে আমরা থে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ 
হতে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। 
অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যেদেশ যেদ্দিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই 
বড় করে দেখেছে, তার মন্ুযু/ত্বর কোনও খেয়াল করেনি, তার দেন। 
আগে তাঁকে শেষ করতেই হবে ! 

“এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব 
জিনিষট1 তুচ্ছও নয়, এবং দেশের লোক তীর্দের মা-বোন-মেয়েকে সাধ 
করে যে ছোট করে রেখেচে তাঁও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ 
বলিনে কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শেয়ঃ জ্ঞনি 
করাকেও কুসংকার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হবার যে 
স্বাভাবিক এবং সত্তিকাঁর দাবী একে ফীকি দিয়ে থে কেউ বে-কোঁন 
একটা কিছুকে বড় করে খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে 
নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হতে দেয় নি, নিজের মন্ষ্যত্রকে ও 
তেমনি অজ্ঞাতসারে ছোঁট করে ফেলেচে। একথা দ্র" মন্দ চেষ্টায় 
করলেও সত্য, তাঁর ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য 1৮ 


(শুধু নাবী মানুষ হয়নি বলেই যে স্বরাজ পাবো না, তা নয়, পুরুষকে ও 
তো মানুষ হতে হবে। “সতীত্বকে চরম ক*রে দেখা কি মেয়েদের মানুষ হবার 


নবযুগের সমস্যা ১২৭ 


পথে পরিপন্থী? মেয়েদের মানুষ হবার পক্ষে কিভাবে এটা বাধা হয়ে 
দাড়িয়েছে? অবরোধ-প্রথা আর সতীত্ব এক নয়; দয়া-মায়! সে 
কাঁকেও ভুলিয়ে দেয় না, পরোপকারের পথে বিদ্ব আনে না, দেশ- 
সেবায় আচল ধরে কাকেও টানে না_ তার সাক্ষী পদ্মিনী, তার সাক্ষী 
মহামায়া, তাঁর সাক্ষী চাদ্বিবি, তার সাক্ষী অহল্যাবাই। তারা 
সকলেই অতীত্টাকে এমনই চরম করে দেখতেন । মানুষ হবার এমন 
কোন্‌ দাঁবীটাকে আমরা অনাহুত আজ ফাঁকি দিয়ে “সতীত্বটাকে” 
সত্যিকার প্রয়োজনীয়তার বাইবেও বড় করে তুলেছি? মনুষ্যত্বের 
খেয়াল হয় ত পুরোপুরি ভাবে আমরা করিনি, কিন্তু তার জন্তে ওই 
“সতীত্বটাণকে বড় করে দেখাই যে দারী হলো_কে বলে? এ 
সতীত্বটাকে বড় করে দেখাও যে ওই মনুষ্যত্বেরই একটা অঙ্গ । 
অন্ত্য্যত্বের সকলখানিই সতীত্ব নয় ঠিক, কিন্ত “সতীত্ব'কে বাদ দিয়েও 
মনুষ্যত্ব নয় । ) 


শুধু স্্রী-স্বাশ্বীনভায়ই স্বরাজ আসিঢব ন। 
শরচ্চন্দ আরও বলিয়াছেন-__ 


“আমার মনে হয়, মেয়েদের অধিকার বারা যে পরিমাণে খর্ক 
করেছে, ঠিক সেই অন্ুপাতেই তাঁরা, কি সাঁমাঁজিক, কি আগ্নিক, কি 
নৈতিক, সকল দ্িক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উণ্টো দিকটাও 
আবার এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জান্তি যে পরিমাণে তার সংশয় ও 
অবিশ্বাস বঙ্জন কর্তে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা 
ঘে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের 
তেমনি ঝড়ে গেছে । ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন 
একটা দেশ পাওয়া! যাঁবে ন| বারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা! হরণ 


১২৮ নারীর কম্মষোগ 


করেনি অথচ তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোনও প্রবল জাত 
কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেচে। কোথাও পারেনি, পারতে 
পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়” 


(মন্গয্যত্বের স্বাধীনতা ও অধিকার নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রাপ্য, 
কিন্তু নারীর এই স্বাধীনতা ও অধিকারটার সত্যক্ধপটা কি? গলদ 
ওইথানেই। তা কেউ ভাল করে, বিচাঁর করে, স্পষ্ট করে বলে দেন 
না! অংশয় ও অবিশ্বাস সব স্থানেই কি পরিত্যাগ করা চলে? 

ংসারটা আজও তত ন্বর্গতুল্য হয়ে উঠে নি। রাষ্ট্রবন্ধন, সমাজবন্ধন, 
ধর্ম-বন্ধন__তাঁদের সকলের মূলেই বে এ এক কথা-সংশয় ও অবিশ্বাস। 
ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়? গরধূু নারীর অবাধ স্বাধীনতার বলেই কোন 
দেশ মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা পার নি। ঘার্দের লক্ষা করে এসিদ্বান্তটা 
নিবিবচারে আমরা মেনে নিচ্ছি সেই অবাধ নারী স্বাধীনতার লীলাভূমি 
ইউরোপের নানাদেশের ইতিহাসেও কি দেখতে পাই? ফরাসীবিপ্লব 
হতেই ইউরোপে স্ত্রীস্বাধীনতাঁর প্রবর্তন। পৃর্বেকার কথ! বাধ দিই, 
কিন্তু তারপর? বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্ষ্যন্থও মধ্য-ইউরোপের 
অবস্থা কি ছিল-নারী স্বাধীনতা কতটুকু তাকে এগিয়ে 
নিয়েছিল? * 
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মবযুগের সমস্থা ১২৯ 


তারপর আরও একটা কথা, মেয়েদের আমরাই কি শুধু মেয়ে করে 
এরখেচি? মিশর, চীন, কোরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আরব--এদের 
অবস্থা9 কি আমাদের মতই বা ততোধিক শোচনীর নয়? মিশর *% 
আর চীন-_-মনেকটা আমাদেরই মত) কোঁরিরা, মেসোপটেমিয়া 
ও আরবের মেরেদের অবস্থ। এসব দেশ হতে বে বিশেষ 1কছু উন্নত 
একথাঁও কেউ বলবে নাঁ। কিন্তু এখনো! এসব দেশে এম্ুরটা তেমন 
করে বেজে উঠেনি । এরাও আমাদের মতই স্বরাজ-সাধনায় 
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১৩০ নারীর কম্মযোগ 


রত; আর বোধ হয়, অনেক মাথা-গয়ালা নেত। তাদেরও হাল ধরে 
রয়েছেন, কিন্ত মেয়েদের মেয়ে করে রেখেচে বলেই যে তাদের এ সাধন! 
নিতান্তই পণ্ড হবে বা স্বরাজলাভের আগে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তীদের 
করতেই হবে- অন্ততঃ একথা বলে কেউ বসে আছেন বা তাদের 
অন্তধ্যামী তাদের হুসিয়ার করে দিয়েছেন, তা দেখতে পাইনে । আর, এই 
'মনুযাত্বের স্বাধীনতা” ও রাষ্ট্িক স্বাধীনতা-_-এ ছু'টাই কি এক বস? শুধু 
রাষ্্রিক স্বাধীনতায়ই কি 'মনুষ্যত্ব' এসে যার, আর মেরেদের স্বাধীনতার 
অনুপাতেই দেশের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি-অবনতি উঠা-নাবা করে? 
আর কিছুরই প্রয়োজন নেই ?--সমাজ-বন্ধন, ধর্মের অন্ুশাসন__সব 
বাহুল্য ?_পথে এদের ডিজিয়ে ও পদদলিত করে যেতে হলে, 
তাই যেতে হবে?  অম্প্রতি ইউরোপের স্্ী-স্বাধীনতার সেরা 
লীলাভূমি রাশিয়া, ও এসিয়ার সেরা স্বাধীন রাজ্য জাপান সম্বন্ধে 
খবরের কাগজের মারফত ঘে দু'একট। সেরা খবর এসে আমাদের নিকটে 
পৌছেছে, ভাদিয়েও তীসব দেশে এই মন্ুয্যত্ব'” এবং নৈতিক ও 
সামাজিক উন্নতির বহরট1 এই স্ত্রী-্বাধীনতা ও রাট্রিক স্বাধীনতা মূলে 
কতথানি কেমন বিস্তৃতি লাভ করেছে-_তা৷ বেশ বোঝা ঘায়। 
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অর্থাৎ রাশিয়ার রাজধানী মক্কোনগরীটাভে সম্প্রতি বিবাহ-বাতিলের 
ও অবথা-বিঝ।হবন্ধনের সংখ্যাটা অত্যন্তহ বেড়ে গেছে; আর তা দেখে 
সেদেশের সরকারী তরফের কাগজ 14৫9৪ তাঁর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 


নবধুগের সমস্থ ১৩১ 


বলছেন- পারিবারিক ব্যাপারে এসব হাল্কামির ভাবটা তাদের সমাজ- 
তান্ত্রিক শাসনের পক্ষে ঘোরতর অপরাধজনক ও গ্রানিকর- একথা 
মুক্তকঠে ঘোষণা করার আজ সময় উপস্থিত হয়েচে। অথচ, এসম্পর্কে 
মজার কথাটা এই যে_-রাশিয্বার এই নরনারীদের এপথে চলবার পথ মুক্ত 
কৰে দিয়েছেন কিন্তু এরাই_-এই সমাজতান্িক দেশশাসকগণ,-_ 
দেশে সেভাবে আইন করে দেশের সর্বপ্রকার ভালমন্দ প্রাচীন বিধি- 
বিধানগুলিকে একবারেই নিব্বিচারে জীয়ন্তে গোর দিয়ে! যাক 
এবার জাপানের কথাটা শোনা বাক 
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তার মানে__নব্য সভ্য জাপানীদেরও এ হাল। তাদের সরকারী 
“হোম বিভাগের আদম-স্থমারতে প্রকাশ তাদের দেশেও প্রতি 
মিনিটে একটা করে বিবাহ হচ্চে, আর এরকম দশটা বিবাহের অন্ততঃ 
একটার শেষ পরিণতি হচ্চে এ বিবাহবিচ্ছেদে। বিবাহবিচ্ছেদের 
এমন ভারী তালিক1 একমাত্র মাকিণদেশ (এ মের়োবিবির পুণ্যদেশ 
বুলেন তো?) ব্যতীত আর কোথাও নাকি ইদানীং দেখা যাঁয় না। 
আর এরকম বিবাহবিচ্ছেদের মাঁমলা সেদেশের আদালতে উপস্থিত 
হচ্ছে_-ঘণ্টায় ৫টা বা দৈনিক ১৪০টা হিসাবে! 


এখন ভিজ্তান্, এদের এই নৈতিক উন্নতিটাকে লক্ষ্যই করেআজ 


১৩২ নারীর কম্মযোগ 


আমাদেরও 'দুর্গা” ঝ'লে ঝুলে পড়তে হবে কি? এপ্রসঙ্গে স্বগ 
মনোরগ্রন গুহঠাকুরতার একটা কথা আজ কিন্তু ভারী মনে পড়ছে। 
একবার কোন একসভাতে রহস্ত করে তিনি বলেছিলেন-“যে কোন 
উপারে এবং যে-কোন পথেই স্বরাজলাভ করতে হয় তো, তার একটা 
ভারী সহজ ও অবথ্য উপায় আমার হাতে আছে,-আমি আপনাদিগকে 
বলে ধিতে পার্ধি। আপনারা বাটাছেলেরা আজ হতে মেম ধিয়ে করতে 
স্থরু করুন, আর আপনাদের মেয়েদেরও নিধ্বিচারে ইউরোপীয়ানদের 
হাতে পাত্রস্থা করতে লেগে যান, আর কিছু করতে হবে না; আপনাদের 
সম্তান-শন্ততিগণ ও নাতিনাতনীরা আপনা হতেই অতঃপর দিব্য 
সাহেবখিবি হরে গড়ে উঠেচেন দেখতে পাবেন, আর অঙ্গে সঙ্গে 
স্বর ট|ও দেখতে পাবেন নির্ধাৎ আপনাদের হাতে এসে গেচে।” 

»)খ্যন্বের “চিচিউ্ফাক্‌' খ্জতে গিয়ে, ঘুরে ফিরে শেষটা তবে কি 
আমাপ্নকেও নিধ্বিচারে আজ এমনই একটা সহজ অরলপথ বরণ করে 
নিতে হবে? 


অবাধ স্বাপ্ীনভা! না পরিমিত স্বাশ্থীনতা? 
তিনি আরও বলেন-__- 


“কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ার এমন দেশও ত আজও আছে 
মেয়েদের স্বাধীনতা বারা এক তিল ধেয়নি, অথচ তাঁদের স্বারীনতাও 
'ত কেউ অপহরণ করেনি ; অপহরণ কর্কেই এমন কথা « “ও বলিনি । 
তিকুও আমি একথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে ছে কেবল নিতান্তই 
দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভানে যদ্দি কখনও বস্তু যায়, ত 
'আমানেরই মণ্ড কেবলমাত্র দেশের পুরুষের দল কীধ দিয়ে এ মহাভার 
সৃচাগ্রও নড়াতে পার্কে না।” 


নববুগের সমস্থা! ১৩৩ 


(এট! কাল-মাহায্ম্েরফল_নিত্যি সত্যবস্ত নয় নিশ্চয় । বর্তমানে 
সাময়িকভাবে অবস্থা অনেকটা এরপই ধাড়িরেছে বটে, কিন্তু চিরকালই 
এরূপ ছিল না, বা থাকবে যে, এমন কোন নিশ্রতাও নেই | আময়িক 
অবস্থ[বিভ্রাটে রন সকল ব্যবস্থাই অবল-বদ্দল হতে পারে না। 
শিখ-রাজ্য, মহারাক্-সামআজা স্ত্রীস্বাদীনতা মুলে স্থাগিতও হয় নি, তার 
অভাবে ঘায়ওনি। প্রাচীনকালে স্্রী-স্বাধীনতা বহুদেশেই ছিল না, কিন্তু ষে- 
সব দেশের অনেক জাত দিপ্বিজনও করে গেচে এবং তাদের সামআাজাও ঘুগ- 
যুগান্ত চলেছিল ; আন বর্তমানমুগেও দেখি, যাঁরা ধোপরিমাণে স্ত্ীন্বাধীনতা 
দিয়েছেন তীরাই যে সে-পরিমাণে বীর্ধযবিক্রমশালী হয়ে উঠেচেন 
একথাটীও ঠিক নর। বিগত মহাধুদ্দের কাল পধান্তও জন্মাণীর 
মেয়েদের অবস্থা কি ছিল অবাঁধ স্বাধীনতা তার! ভোগ করেন নি, 
বেশীর ভাগ গুহকন্খ্ব নিয়েই থাকতেন, আর বাহিরের কাজে পুরুষদের 
সঙ্গে ভাগ বসাতে বান নি। * কিন্তু ভাতে কিক্ষতি হয়েছিল? 
মেরেদের স্বাদীনভাঁর ছার আরও অনেকপণ দেশী মুক্ত কারে দিরেও ইতরেজ 
বা ফরাসী- জন্মীণদের গেছনে ফেলে ছুটতে পারেন নি। কি 
শিক্ষা্ীক্ষার ক্ষেত্রে, কি বলবিক্রমে, কি পারিবাৰিক স্রখস্বাচ্ছন্দো প্রায় 
সকলদিকেই জন্াণেরাই অনেকদূর ভাদের পিছনে ফেলে চলেছে । 
আবার পক্ষাস্থরে, এই ইউরোপেরই পোল্যাণ্ড বিন্ল্যাু, হাঙ্গেরী, 
বোহেমিয়াতেও দেখি, মেয়েদের স্বাধীনতার উপর কোন প্রকার হাত ন! 
দিয়েও, আজপধ্যন্ত তাঁদের পুরুষের দল তেমনই আসছায়-তেমনই 
588 একথার কেউ কেউ ভ়ত বলবেন--এদের কথা স্বতন্ত্র, 
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১৩৪ নারীর কন্মযোগ 


এদের আকারও তেমন নর, আর অবস্থাদির গুণেও ভারী তারা পদ্থু। 
কিন্তু এসম্পর্কে জার্মেণী, ইটালী, অস্ত্িরা ও বন্কান-অঞ্চলটার আরি- 
'ইতিহাসগুলিও বিবেচ্য । তার্দের ছোট ছোট রাজ্যগুলিরও এককালে 
এই অবস্থাই ছিল, কিন্তু আজ তীরা উঠেচে--তাদের 
পুরুষের দলই কীধ দিরে তাদের উঠির়েছে। সুতরাং শরতবাবুর 
একথাটা। মান্য মনে হয় নাঁ। তবে মনুষ্যত্বের দাবীর দ্বিক থেকে 
হ্যা ক্্রীস্বাধীনতার ঘে একটা নিত্য-গ্রয়োজনীয়তা আছে, 
তা মানি; তবু সেটা! অবাধ স্বাধীনতা হবে, তা মানিনে; লক্ষ্য তার 
সুনির্দিষ্ট চাই, আর দেশ, কাল ও পাত্রানুবারী তার আকারটাও চাই ।) 


ত্রক্গ-নারী সতীচত্রর ফটিস্‌ ছাড়িয়াচ্ছে, কিন্ত্ত 
অনেক কিছু পাইয়ীচ্ছে; সত্য কি? 


শরচ্চন্্র পুনঃ বলিয়াছেন__ 

“শুধু আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যহার দেখি এ্গদেশে। আজ 
সে দ্বেশ পরাধীন। একদিন সেদেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। 
কিন্তু যেদিন থেকে পুরুষ এই স্বাধীনতার মধ্যাদা লঙ্ঘন কর্তে আনন্ত 
করেছিল, সেই দ্বিন থেকে একদিকে থেমন নিজেরাও অকম্মণা, বিলাগী 
এছ হীন হতে সুরু করেছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি নারীর মধ্যে ও স্বেচ্ছাচারি- 
তার প্রবাহ আস্ত হর়েছিল। আর সেইদিন থেকেই দেশে অধঃণতনের 
সুচনা । * * তাদের অনেক গেছে, কিন্তু একটা » ।জনিষ আজও 
হারায়নি। কেবলমাত্র নারীর সহীত্বটাকে একটা কেটিস্‌ করে তুলে 
তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাদে কণ্টকাবীর্ণ কোরে 
তোলেশি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্মকর্ম, 
আজও দেশের আচার-ব্যবহার মেরেদের হাতে । আজও তার্দের মেয়ের! 


নবযুগের অমস্থা ১৩৫ 


একশতের মধ্যে নব্বই জন লিখতে পড়তে জানে, এবং তাই আজও 
তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত আনন্দ জিনিষট! 
একবারে নির্বাসিত হরে যার শি। আজ তাঁদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, 
জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন যেদিন 
তাদের ঘুম ভাঙ্গবে, এই সমবেত নরনারী একদিন বেদিন চৌখমেলে 
জেগে উঠবে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে বত মোটা এবং 
ঘত ভাই হোক্‌, খসে পড়তে শৃহ্র্ত বিলম্ব হবে না, তাঁতে বাধা দেয় 
এমন শক্তিমান কেউ নেই | 

( ব্রঙ্গদেশে, নারীর স্বাধীনতার মর্ধাদ। পুরুষই প্রথমে লঙ্ঘন করলে 
কি করে? কি করেছিল তারা কোন্দিক দিয়ে নারীর স্বাধীনতার 
হাত দিরেছিল? আর তার ফলে নারী আরো স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে 
উঠলো কেন,কি করে? ঘার স্বাধীনত! কমে যায়, ভার স্বেজ্ছচারিতাই 
বাঁ বাড়েকি করে? নারী স্বেচ্ছাচারিণী হলো, দেশের অধঃপতন 
এলো) অনেক কিছুই গেলো, কিন্ধু তবু দেখা যাচ্ছে, নারী তার ভাল 
হবার পথটাকে তখনো, কটকাঁকীর্ণ করে তুঁলেনি-_কিশের বলে? 
সদ্ধ এ সতীত্বটাকে ফেটিস্‌ করে তুলে নি--এই গুণে! এই গুণে 
তাগা ধেশের ব্যব্ষাবাণিজা পেলো, আনন্দ পেলো, নব্বইজন 
লেখাপড়াও শিখলে, কিন্ত তবু আজ সমস্ত দেশটাই অজ্ঞতা, জড়তা 
ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে-এটাও একটা পরম বিশ্ব । 
এই অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহ-_-এলোই বা কি সুত্রে, আর যাবেই বা 
কখন কোন্‌ পথে? তাদের এ ঘুম কে ভাঙ্গাবে? ব্রহ্মনারী শিক্ষিতা 
হয়েছে, ব্যবসা! কচ্ছে, ভাঁনন্দ ছঙাঁচ্ছে--সবই ঠিক, কিন্তু দেশটাকে 
একবিনদুও আজপধ্যন্ত ঠেলে উঠাতে পারে নি তো? পুরুষদের একটুও 
মানুষ কর্তে পারে নি তো? এত ব্যবসা-বাণিজ্য করছে কিন্ু ঘরের 
লক্ষ্মী বাইরে চলে যাচ্ছেন ! ভাল হবার এত বড় একটা নিষ্ষণক 


০ নারীর কম্মযৌগ 


পথ পেয়েও, এত বড় একটা বড়-জিনিষ না হার্ষিত 

তাদের? ঘুম ভাঙ্গলে অবশ্ত কেউ তাদের রৌথি তে পারেনা, লগ ্ 
লোহার শিকলও এক মুহূর্তেই খসে পড়বে শুন্লুম_কিন্তু ও 
লক্ষণ কই?) 


| শি কি ৬ নাঃ 


যে ষাদাবী করে তাই দীও? 


তারপর তিনি আঁরও বলেন-_ 

“৯. +. এইখানেই একটা বসন্তকে আমি তোমাদের চিরজীবনের 
পরম সত্য বলে অবলম্বন কবতে অগ্রোধ করি। এ কেবল পরের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা । বার যা দাবী তাকে ত1” পেতে দাও! 
ত1 সে যেখানে এবং ঘারই হোক । * * আমি বলি, বি মেখে 
মানুষ মানুধ হর, এবং স্বাধীনতার, ধর্মে জ্ঞানে বদি মানুষের দাবী 
আছে স্বীকার করি ত এদাবী আমাকে যঞ্জুর করতেই হবে, ভা দেফল 
তার যাই হোক। হাঁড়ি ডোমকে বদি মানুষ বলতে বাঁদ্য হই, এবং 
মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ বদি মানি, তাকে পথ ছ্েছে 
আমাকে দিতেই হবে, তা” সে যেখানেই গিম্বে পেটা 1৮ 


( দাঁবীমাত্রই অধিকার কি? মাজুষে মানুষে অপ্রিব পের গ্রভেক 
নাই? মানুষের নিজের তৈরী প্রভেদের কথা বল্ছি ", ষে গ্রভেদ 
ভগবান নিজে স্থ্টি করে দিয়েছেন_মান্গুষের বা বাছিল করে দেওরার 
কোন উপায় নেই এবং থে প্রভেদমুলে নানাশরণীর মানুষের ভিতর 
নানাশ্রেণীর অভাব-অভিযোগের স্থষ্টি হয়ে গেচে,সে-ক্ষেত্রে কি হবে? 
নারী-পুরুষের অধিকার সর্ধত্রই এক কি? 


নবযুগের সমস্যা ১৩৭ 


পুনঃ তিনি কহিতেছেন- 


“আমি বাঁজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুছেই তাঁদের হিত করতে 
চাই নে। আমি বলিনে, বাছা তুমি ক্্ীলোক, তোমার এ করতে নেই, 
ও করতে নেই, ওখানে থেতে নেই,-তুমি তোমার ভাল বোঝনা__ 
এম আমি তোমার হিতের জন্য তোমার মুখে পদ পায়ে 
দড়ি বেঁধে রাঁখি। ডোমকেও ডেকে বলিনে, বাপু, টান বখন ডোম, 
তখন এর বেশী চলাকেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই 
ডিঙ্গোলেই তোমার পা ভেঙ্গে দেব। দীর্ঘদিন বর্মাদেশে থেকে এটা 
আমার বেশ করে শেখা যে, মান্তষের অধিকার নিয়ে গাদন গড়ে মিলে 
তাঁর হিত করবার আবগ্তক নেই। আদি বলি, বার বা দাবী সে 
যোল আনা নিক । আর ভুল করা বদি মান্নযের কাঁজেরই একটা অংশ 
হয ত, সে ভুল করে ত খিশ্ময়েরই বাকি আছে। দ্রটো পরামর্শ 
ধিতে পারি_ কিন্ত মেরে-পরে হাত-পা খোঁড়া করে ভাল তাঁর করতেই 
হবে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায়ও নিজের 
মধ্যে খুজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হর, বাস্তবিক আমার মত কুড়ে 
লোকের মত মানুষে মানুষের হিভাঁকাঙজ্জাটা যদি জগতে এক্টু কম 
করে কোরত ত তারাও আরামে থাকত, এদেরও সভাকার কল্যাণ 
হয়ত একটু-আবটু হবার৪ জারগা পেছ। দেশের কাজ, দেশের 
মঙ্গল করতে গিরে, এই কথাটা আমার, তোমরা ভুলোনা ৮ 


( বাক্তিগত কথা হচ্চে না-সবাই আর কিছু কুড়ে হয় না। বারা 
কুড়ে নয় তারাও কি কাকেও সদুপদেশ দেবে না? হাত-পা খোঁড়। 
করে, মেরেধরে পরের উপকার কণ্টা লোকেই বা আর করতে যায়। 


১৩৮ নারীর কম্ম্যোগ 


গুরু, শিক্ষক, নেতা, প্রচারক-_-এ'দের কি কোনও আবশ্তকতাই নেই_ 
যে ষাভাল বুঝবে তাই করবে? যার যার নিজের পাণ্ডিত্যের উপরই 
 যোলমানা নির? আল্গা থেকে নিছুক্‌ দুটো পরামর্শ দিয়েই সরে যেতে 
হবে! বীষ্ুপুষ্ট এই আদর্শ শেখাতেই কি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? বুদ্ধ, 
শঙ্কর, চৈতন্ঠ, পরমহতসদেব, বিবেকানন্দ__সব ভুল? মানুষ তুল না 
করে পারে না বলেই_-করুক সে বত খুসী ভুল? পরের ভাল করবার 
অধ্যবসায় কারু না থাকে না থাক্‌, কিন্তু কারু কারু বদি থাকেই, 
তবে সেকি মন? আর তা থেকে তাকে বারণ কর্তেও হবে? 
বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদ্দিগকে প্রথমে তার সঙ্ঞে স্থান দিতে চান নি, চৈতন্ত- 
দেবও তাই করেছিলেন-তীরাও কি গায় পড়ে মানুষের অধিকারে 
বাঁধা জন্মাতে গিয়ে ভূল পথে চলেছিলেন ?” ) 


প্রাচীনের ওপর নবীনের আক্রমণের কথা কহিতে গিয়া আজ 
আমরা এইথানে মাত্র এই ছুইটী শক্তিশালী লেখকের কথাঁরই উল্লেখ 
করিলাম ; একজন বিগত যুগের প্রতীক, অপর নূতন যুগের মুখপাত্র । 

কিন্তু বিরুদ্ধবাদ্ীর দলে আরও অনেক আছেন : অনেক শক্তিমান, 
জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোকেরও এদলে অভাব নই । বিশেষ করিয়! 
নব্য বাঙ্গলারই ইহাদের বড় প্রাদুভীব। পাশ্চাত্যজগতে ইদানীৎ যে 
ঝুড়ি ঝুড়ি ঘৌনবিধয়ক পুস্তক বাহির হইতেছে, উহাদের ফ” ই এই দলটা 
ক্রমে ভারী হইয়া উঠিন্তেছে, এমন মনে হয়। চে বিষয়ক গ্রন্থের 
কোথারও যে কোন উপকারিতা নাই--এমন কথা বলিতেছি না, 
্ত্রীপুরুষের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধটা জানা থানে ত ভালই ; কিন্তু দেখা যায়, 
কি লেখক,কি পাঠক--অনেক সময় মাত্র! অতিক্রম করিয়া যান, তত্ব 
সংগ্রহ করিরা তদনন্তর “খোদার ওপর খোত্বকারী” করিতেও অনেকে কনর 


নবযুগের সমস্থা ১৩৯ 


করেন না__্রথানেই যত গোলযোগ । নারীপুরুষকে সর্বথা এক 
করিবার অভিপ্রায়ে নারীর সকলপ্রকাঁর প্রাকৃতিক বৈষমাকে উপেক্ষা 
করিয়। নাঁনা কৃত্রিম উপায়ে জোর কবির] তাহার। তাহাকে ভিতরে বাহিরে 
পুরুষের মত করিবার ফীক-ফন্দি খোজেন। তাই, সেদিন কোন 
একখানা ইংরাজী কাগজে পড়িতেছিলাম-_ 

“01010 159 05171911000 61৮৮6 050 21096010102] 01100701706 
০6001) (10 90১05 1185 6110 10011707010 1 61১০0০৮০101) 
01006 01 00০ 11850011700 00170011057 11) 2 01001), 108017 
10৮ (9170012502৪ (70111) 9110 দা০০ 2 1080) 11) 10101) 
01170060108 % % * 11 টোখাচা)। 110101101005 19 1016 105 5, 0102) 
0৮5 1৮100001960 01110 10101) 9170 0169 00 00001000960 10 
11101026107) 01 10080011100 1105)16.5 

অর্থাৎ, “জড় নামা কোনও পণ্ডিত বলেন, নারী-পুরুষের দেঁহগত 
পার্থক্যবশতঃই নারীর মধ্যে পুরুষাজ্মকভাবের একটা আকাঙ্জা 
বিশেষ করিয়া জাগিরা উঠে। ইহার জন্যই নারী বহুক্ষেত্রে পুরুষের 
অন্তকরণ করিয়া চলিতে চায়-এই দেহগত হীনাবস্থাটাকে একটা 
বিযাক্ত ক্ষহস্ববূপ মনে করিরা সর্বপ্রকার পুরুষম্থবলভ চলাফেরা ও ব্যবহার 
দ্বারা উহ!র প্রতিকারে মত্রবতী হয়” 

কিন্তু গোঁদার ওপর খোদকারী” সকল সময়েই সন্তবপর হয় কি? আর 
হইলেও সব সময়েই কি উহাতে ভাল হয়? সভ্য হইতে যাইয়! 
প্রতিনিরত গ্ররুতিৰ ওপরে নানাভাবে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য 
হুই সততা, কিন্তু সম্ভব-অসন্তব এজ্ঞানটাও সর্ধত্রই রাখিতে হয়, এবং 
শেষ পর্যন্ত কোথায় কিসে কিরূপ ফল দীড়ায়_সে বিচারটাও থাঁকা 
আঁবগ্তক। সৃষ্টির মূলনীতি সৃষ্টিকর্তা সর্বদা রক্ষা করিবেনই_ শত 
চেষ্টায়ও মানুষ তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না, কখনও পারে নাই, 


১৪০ নারীরকম্দ্রষোগ 


কখনও পাৰিবেও না । তাই উদ্ত লেখকই পুন; 
দেখিতেছি-- 
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নিবেদন করিতেছেন 
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সরল কথার এইকথাগুলির মানে এই ঘে,-জ্রডের মত দাশনিক 
ও প্রতিভসম্পর ব্যক্তিও এপর্যান্ত নারীচরিত্রের যৌবনভাববিকীশক 
কয়েকটা রহস্তের বিশ্রেষণ করিরা উঠিতে পাদেন নাই | তিনি 
লক্ষ্য করিয়াছেন ধে, মনুষাচিভের যে-সব অপুর্ধ অপূণ্ব বিশ্গেগপের ফলে 
অনন্তকালব্যাপী ভাবধারাত্র কৃষ্টি হয়, অনেক ক্ষেত্রেই উহী'র। 
নারীর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব হইতেই উদ্ভুত হইয়া থাকে। মাতৃমৃষ্ঠির 
পুজাতেহ আদর্শ সৌনর্য্যস্টির সর্কশরে্ঠ বিকাঁশ। 


বাহাহউক, এই জত্যট| অনেকসময়েই আমাদের লক্ষাপথ হইতে 
সবিয়। পড়ে বলিয়াই যত বিপদ । অনেক শক্তিমান শি তি সংকারক 
ও নেতার৪ তাই এইভাব দেখি বে, নারী-পুরুষের "প্রকার বস্ততই 
এক; শুধু মান্গুষের ভুলকার্যবশভুই বত গোলখোগ ঘাটতেছে,। কিন 
'আবার এই মানুষের চেষ্টাউদ্ভোগেধ সফল ভুলের ংশোধনও 
হইভে পারে। কিন্তু এইজাতীঘ্ব বিরুদ্ধবাদীর সংখা! যাহাই হউক, 


উঠীদের বিবাদের ও তর্কের মূল থে এ এক-_নারীর অধিকার ও 


১৪১ 
নবযুগের মমতা 


দীন পুরযের মত দা মর কি না, নী বরে 
ই এক কি ধ-দেবিষনাও সণ) নি। আহা] পর্নো 
এ ছুট মক্তিধালী বেকের কথার জবাবেই এ নন-মাপতিটা ন্ 
আমাদের থাহা কিছু ব্তব্য কল বান করিয়াছি, সুতরাং অপর 
আর কাহারও কথায় অনাব্রক। তথা [গ, এন যদি কেছ মনে করেন 
থে, বথায় এ ঘোক এই কথ | কইনেছে তথা আযানের একার কথায় 
অপ্রতার-দেই আশ কহিতে তিন; ইই| আম মারের একার কথাও 

| অনেক বিশিট বিশিট গত মনদিগণের মতবানও 
আাহকাল আমাদের কথাযই মার দিতেছে এবং পাই ভ্রানিবর্ধের 
মধ্যেও আবার এবট। ধৃতন ভাবধারার হট হইয়া অ খাদের মতবাই 

আজকাল অনেকাংশে খ্যিত কিতেছে। একগা থে অমূলক নয় 


গয়োডন হইলে এই রস দ্র ভাগে থান েবগার পুনঃ 
মানোটনা করিব--কিন আজ আর নয়। 


কাত্যায়ণী বুকের প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


৬প্রভাতকুমার মুখেপাধ্যায় ও সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 


বিদীয়-বাণী ২০ 
সৌরীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
পথ বিজন ২২ মিস্‌ রেবা রায় ১0০ 
যৌবনেরি বন্যাত্রেতে হত 
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 
অকাল বসন্ত ২২ তৃতীয় নয়ন টু 
সঙ্কেতময়ী ২২ ঢেউয়ের পর ঢেউ ২ 
তুমি আর আমি ১1০ 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সবধীর চৌধুরীর 
রূপবতী ২ আবছায়া ১০ 
প্রেমেন্্র মিত্রের 
আগামী কাল ১০ কুয়াশা ১1০ 
আশালত। দেবীর 
মন নিয়ে খেলা ১০ বিরহের অন্তরালে ১০ 
বুদ্ধদেব বস্থুর 
যেদিন ফুটুল কমল ২২ অদৃশ্য শত্র ২২ 
ধূসর গোধুলী ২২ আমার বন্ধু ১০ 
প্রবোধকুমার সান্তালের 
শ্াগতম্‌ ২২ সারাহ ১1০ 


প্রফুল ঘোষের শিক্ষাণ্তরু শান্তিপালের 
সন্তরণ পরিচয় 8০ 


রমেশচশ্র দাস এম, এ, স্থনিন্মল বস্থর 
লীইট্হাউস্-রহ্স্থা ১২ মরনফাদ ১২ 


( রোমাঞ্চকর উপন্যাস ) 


গাপ্তিস্বান £-বাভ্যায়ণী বুকষ্ঠল ২০৩, কর্ণওয়াজিম্‌ ই টড কুলিক1তা। 


কাত্যারণী বুকষ্লের প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


গ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 

প্রতীক্ষায় ২০ পথের সম্বল ২০ 
.তর্পণ ২২ চলার পথে ২. 
প্রাণের টানা ১৮০ জীবন-সঙ্গিনী ১0০ 
গৌরী ১।০ প্রুবতার| রর 

গৃহলম্মী ১২ 

স্বরেক্রনাথ রায়ের 
নারীর স্বর্গ ১২ নারীর কম্মযোগ ১॥০ 


সরোজকুমার রায় চৌধুরীর 
বসন্ত রজনী ১০ 
বুদ্ধদেব বন্থু, গ্রেমেন্্র মিত্র, অচিন্তাকূমার সেনপ্প্ত 
বন শী ১৭০ 
নরেনদেব, শচীন সেন, মুণাল সর্্বাধিকারী, রাধারাণী দেবী, 
প্রবোধকুমার সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
আশালত| সিংহ, অবিনাশ ঘোষাল প্রণীত 
অষ্টমী ২২ 
রমা প্রসন্ন ভটাচার্ধা সম্পাদিত 
পিশাচ তাপ্রিক্খুণী 1০ 
( ডিটেকৃটি ভ, উপন্যাস ) 
আশালতা দেবীর (সিংহ) 
দুই নারী ১৮০ 
নুধীন্দ্র নাথ রাহা বি, এ, 
বীরধ্যশুক্কা (মিনাভা বঙ্গমঞ্চে অভিনীত). ১২ 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্রের 'খাগেশচন্ত্র চৌধুরীর 
গৈরিক পতাকা (নাটক) ১০ সীতা (নাটক). ১1০ 
প্রাপ্তিষ্বান:__কাভায়ণী বুকষ্টুল ২*৩, কর্ণওয়।লিস্‌ প্রা, কলিকাভ|। 


_ সপ্ত প্রকাশিত নৃতন বই_- 


সৌরিজ্মমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
তষীবনেরি বন্যাতআীতে ২২. 
নরেনদেব, শচীন সেন, মুণাল সর্বাধিকারী, রাধারাণী, 
প্রবোধকুমার সান্তাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
আশালত। সিংহ, অবিনাশ ঘোষাল প্রণীত 


অস্টমী ২. 
রমা প্রসন্ন ভট্টাচাধ্য সম্পাদিত 
পিশীচতান্ত্িক খুনী 1০ 
( ডিটেকৃটিভ্‌ উপন্তাস ) 
স্থরেন্দ্রনাথ রায়ের 
নারীর কন্মাচষাগ ৯০ 
স্বধীর চৌধুরীর 
৯০ 
্ীন্দ্র নাথ রাহা বি, এ, 
বীর্ষ্যশুল্কা (মিনার অভিনীত) ৯২ 
রমশচন্র দাপ এম্‌. এ বনিশ্মল বস্থর 
লাইটহাউস-রহস্য ৯২. মরণফীদ ৯২ 
( রোমাঞ্চকর উপন্যাস ) 


হ্কাত্যান্অলী শুল্ক 
২০৩, কর্ণওয়ালিস্‌ ্ীট, কলিকাতা । 


ভারত প্রসিদ্ধ যৌন-টবত্ঞানিক-_ 
ন্বপেক্দ্রক্ষুমার ও আরাধনা তেবীর 
যুগাম্তভকারী মহাগ্রন্থ 


নরনারীর যৌনবোধ 


নব কঢচলবতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ! 


প্রথম সংস্করণের অর্ধেক পাঠাবস্ত ইহাতে পরিত্যক্ত ও 
দেড় শতাধিক পৃষ্টা, পূর্ণ নব গবেষিত বিষয় সমূহ সংযোজিত। 
এবার প্রায় তিন-শতাঁধিক পৃষ্ঠা ঠাসা পাঠা বন্তু। অতি 
আধুনিক উপন্যাসের চেয়েও সরস, গোয়েন্দা কাহিনীর চেয়েও 
উদ্নগ্রা কৌতুহলোদ্দীপক, ভথচ মহাভারতের মত বিরাট ও 
অমূল্য শিক্ষাপ্রদ। প্রথম সংস্করণের বই পড়িয়াই এক প্রৌট 
অধ্যাপক পাঁঞ্জাব-সীমান্ত হইতে সম্মীক কলিকাতায় ছুটিয়। 
আসিয়াছিলেন__ সত্রদ্ধগ্রস্থকারদ্বয়কে অভিনন্দন করিতে। 


যে সকল কঠিন সমস্যা আপনাদের দাম্পত্য-জীবনে 
করাল ছায়াপাঁত করিয়াছে, তাহারই কারণ-তন্ধ ও স্ুযুক্তিপূর্ণ 
সমাধান ইহাতে পাইবেন। আর পাইবেন বিভিনন বয়সের 
বিভিন্ন স্তরের বহু বাঙ্গালী নর নারীর যৌন জীবনের 
রোমাঞ্চকর গোপন ইতিহাস ও ড্ঞীনগর্ভ রেখাচিতাবলী। 
এখনই একখানি সংগ্রহ করিয়া রাখুন; ৩য় সংস্করণ ছাপা না 
হইতেও পারে। মূল্য মাত্র। ছুই টাকা, ডাক শায়।১/, 
একমাত্র গ্র্যজুয়েট ও বিবাহিত নরনারীরাই ক্রয়ে” €ধিকারী; 
পত্রে ইহার উল্লেখ করিস্ট টড 


1 
কাজ্্যক্সনী বুক্‌ ইউল্‌। 
»কর্ণজীলিস্‌ ্ট, কলিকাতা । 
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